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নিবেদন 


এ যাবৎ প্রধানতঃ নাটক রচনা ও অভিনয়ের মধ্যেই নাট্যসংস্থাগুলির 
ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানকালে বঙ্গালয় ও রঙ্গমঞ্চের গঠন এবং 
নাট্য প্রযোজনার বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে নাট্যরসিকমহলে অনুশীলনের একটা 
জোয়ার এসেছে । প্রযুক্তির দিকে নাট্যরসিকদের এই আগ্রহ লক্ষ্য করেই 
এই গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহী হয়েছি । অবস্ত নাট্যানুরাগী বন্ধুর! নাট্যপ্রয়োগ-পদ্ধাতি 
সম্পর্কে কিছু লেখার জন্তে অনেকদিন থেকেই অনুরোধ জানিয়ে আসছেন । 
কিন্ত এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশের সংগে প্রকাশকের সু'কি ও ব্যয়বাহুল্যের প্রশ্নের 
কগ! চিন্তা করেই এই কাজে তেমন উৎসাহ বোধ করিনি । 

পচিশ বছর ধরে নাট্যপ্রযোজনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে যে সব 
নাট্যান্থরাগীর সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য লাভ করেছি তাদের প্রত্যেকের 
কাছ থেকেই কিছু না কিছু জ্ঞান নিয়ে আমার অভিজ্ঞতার ভাগার সমৃদ্ধ করবার 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি । তাই তাদের সবার কাছেই আমি খণী। 


প্রথমেই বলে রাখি যে» এ গ্রন্থ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য নয়। ধারা মঞ্চ-. 
বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করার পর আরও কিছু অন্থশীলনে প্রয়াসী 
প্রধানতঃ তাদের উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্টেই এ গ্রন্থ রচিত হল । 

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত এ গ্রন্থে যে সব তত্ব ও তথ্য উপস্থাপিত করা! 
হ'ল তা প্রধানতঃ যে সব বিশেষজ্ঞের রচনার উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করবা 
হয়েছে তাদের নামপহ রচিত গ্রন্থসমৃহের এক তালিকা “গ্রন্থ-বিবরণী' 
শিরোনামায় সন্নিবেশিত হল । এ সব গ্রন্থ থেকে সঞ্চিত জ্ঞানের জন্য রচয়িতাদের 
কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি । 


পাণুলিপি দেখে অনেকেই বলেছেন যে, এ গ্রস্থেষে সব তত্ব ও তথ্য 
পরিবেশন করা হচ্ছে ত1 নাট্যমঞ্চে প্রয়োগ করা ভারতীয় রঙ্গালয়ের সাধ্যাতীত । 
উত্তরে বলা যায় যে, বিজ্ঞান মাত্রেরই কিছু যৌল নীতি থাকে । সেই নীতি 
ফোনও দেশ বা স্থানের প্রয়োগ-সামর্থ্ের অপেক্ষা রাখে না । তা ছাড়া সব 
পাশ্চাত্য দেশেই এবং প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে জাপানে যখন মঞ্চ-বিজ্ঞানের 


নীতিগুলি পূর্ণরূপে অঙ্ুস্থত হয়ে থাকে তখন আমাদের দেশে ষে তা অনুসরণ 
কর! অসাধ্য তা মনে হয় না। 


বাংল! ভাষায় এই ধরণের প্রায়োগিক গ্রন্থ এ যাবৎ বোধহয় প্রকাশিত 
হয়নি । স্তরাং এ প্রচেষ্টা যে নিতাস্তই ছুঃসাহসিক তাতে সন্দেহ নেই। 
বিশেষভাবে যে সমস্যাটির সম্মুখীন হতে হয়েছে তা হল বিদেশী শব্দের উপযুক্ত 
পরিভাষার সংকলন কার্য । বহু প্রচেষ্টার ফলে পরিভাষার একটি তালিকা 
[গ্রন্থের শেষভাগে জষ্টব্য ] প্রস্তুত করা গেল। তবে যে সব বিদেশী শব্ধ বাংলা 
ভাষায় মিশে গিয়ে বাংলা শব্দের মতই প্রচলিত [ যেমন-স্কু 3০:2৬), নাট্‌ 
0006), বণ্টএ ৮০10, মাইক্রোফোন (0010:00130136), গীয়ার (8582) ইত্যাদি] 
তাদের কোনও বাংলা প্রতিশব্দ প্রয়োগের অপচেষ্টা করিনি । কারণ, পাঠকদের 
বক্তব্য অচ্ধাবন করানই যেখানে প্রধান উদ্দেস্ট সেখানে এরকম প্রচেষ্টা কেবল 
জাঁটলতা স্য্টি ক'রে সে উদ্দেশ্টকে যে ব্যর্থ করবে তাতে সন্দেহ নেই। তাই 
সে সব ক্ষেত্রে বিদেশী শব্দই ব্যবহার করলাম । 


বর্তমানে দেশে ওজন এবং মাপের ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে 
বলে ওজন ও মাপের স্থানে পুধ-প্রচলিত এবং মেট্রিক উভয় পদ্ধতির হিসাবই 
দেওয়া হল । ৩বে হিসাব সরলীকরণের জন্য দশমিকের দ্বিতীয় স্থান পর্যস্ত দেওয়া 
হল। যেমন, **২৩৪৬ মিলিমিটার এই সংখ্যার স্থলে *'২৩ মি. মি. দেওয়। 
হল। আবার যেখানে সংখ্যাটি হচ্ছে ২৮২৪৭ সেন্টিমিটার অথবা ৩৭৭২৮ 
ডেসিমিটার, সেখানে যথাক্রমে ২৮২ সে, মি. এব ৩৭৮ ডে. মি. ইত্যাদি লেখা 
হল। 


পরিমিত সময়ের মধ্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশ করতে গেলে গ্রন্থকারের 
অজ্ঞাঠে যে সব ক্রটি থেকে যাওয়া খুব অস্বাভাবিক নয় এমন কোনও কিছু 
হয়ত থেকে যেতে পারে । সহ্‌দয় পাঠকবর্গ তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এবং 
উন্নতিমূলক কোনও প্রস্তাব পাঠালে ধন্যবাদেৰ সংগে তা গৃহীত হবে । 

আমার শুভানুধ্যায়ী নাট্যান্গরাগী ব্যক্তিদের মধ্যে সবশ্রা সত্য ভট্টাচাধ, 
অধ্যাপক রঞ্রিত মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক দেবব্রত ঘোষ, বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, সমীর 
বীন্দঃ অধ্যাপিকা যুঘীকা সেনগুপ্তা, পূরবী সেন, অশোক বসাক, শিব ঘোষ, 
স্থনীল সেনগুপ্ত, নীতিশ সেনগুণচ, স্থশোভন সেন, শ্রীমতী বাণী সেন, তপন 
সেনগুপ্ত ও কুমারী শমিলা সেন এই গ্রন্থ রচনার কাজে প্রভূত সাহায্য করে 
আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । 


আর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নাট্যবিভাগের অধাক্ষ ডঃ সাধনকুমার ভ্রাচার্য্য ও স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় অহী 
চৌধুরী তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করেও এই গ্রন্থের পাওুলিপি দেখার ক্লেশ 
স্বীকার করেছেন এবং পরিচিতি লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে চির-আবদ্ধ 
করেছেন । 

পরিশেষে বলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশনার জন্য যে আংশিক অর্থ মঞ্জুর 
করেছেন এবং প্রকাশক শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশনের কার্যে ষে 
আমিক দায়িত্ব গ্রহণ ও শ্রম স্বীকার করেছেন তার জন্য তাদেরও আমার 
আস্তরিক কুতজ্ঞতা জানাই । 


১৫ই অগাষ্ট, 
১৯৬০ অজিত কুমার সেন 


সূচী 


বিষয় পৃ 

চিত্রপঞ্জী 

পূধভাষ রর ১ 
| প্রথম আধ্যায়। ৪ 


ঙ্গালয়__দৃশ্ঠপট _ কর্মপরিচালন- আলোক-_ প্রতিক্রিয়া স্টি-_ 
বঙ্গালর়েব শ্রেণীবিন্যাস - তথ্য-পরিবেশক রঙ্গালয়। 


। স্িতীষ়্ অধ্যায় । ১২ 
বঙ্গ'লবেব গঠন দক্ষ ৩1__গবেষণা ও অগ্রগতি | 
। তৃতীয় অধ্যায় । ২৪ 


»াট্যযঞ্চ _মঞ্চমুখ--নর্ধি ৩মঞ্চ-__অগ্রি-ষবনিকা_-আবরণ কৌশল-_ 
ফর্ধ-তল-_ _মধ্ধশির্দেশ-উড্ডয়ন প্রণালী-_রজ্জর-উদ্ডয়ন পদ্ধতি । 

। চতুর্থ অধ্যায্ম। ৩৭ 
দুশ্ঠপরিবর্তন 'প্রণালী- ঘূর্ণন-যন্ত্র গঠন--আধর্তন প্রণালী--ধীরগামী 
দৃশ্যপট । 

। পঞ্চম অধ্যায় । ৪৭ 
ব্শ্যপট উড্ডয়ন__মঞ্চের পর্দা--পর্দা খাটান-_গ্রীভ্‌বিহীন পাটস্থাপন 
-আবেষ্টনী পট--অভিনয়-পটের আস্তর | 

। ষষ্ট অধ্যাক। ৬২ 
দৃশ্যপট পরিকল্পনা-প্রায়োশিক বিশ্লেষণ__কারিকরি চিত্রাঙ্থন-_যাস্ত্িক 
নকৃশা-দৃশ্যপটাংশ ও পটখগ্ডের সনাক্তকরণ-_নির্মাণ-বিন্যাস-_কর্ম- 
তালিকা । 

। সপ্তম অধ্যাক্র। ৭৬ 
পটাক্কন বীতি-_বাস্তববাদ--সরল বাশ্তববাদ-_ইঙ্গিতবাদ-্প্রকাশবাদ 
_জমকবাদ-_ আচারবাদ--দৃশ্যপটের লক্ষ্য । 


। অষ্টম অধ্যায়। ৮৭ 
দৃশ্যপট নির্মাণ_-শিল্পে বৈশিষ্ট্য-_কার্ষের আদেশপত্র-_-কাটিবাব ফাদ 
_কাটিবাব প্রণাপী_ কাঠামোব জোড-_কাঠ ও তক্তা-_প্রাইউডভ২ 
আবরণীর বিবিধ উপকরণ-দৃশ্যপটের দ্বিতীয় মহডা। 


। নবম অধ্যায় । ১১৩ 
পট চিত্রণ-_চিত্র/শল্লা স স্থা--অন্বন-প্রক্রিয়ার ধাপ --অঙ্কন-কাঠামো- 
অন্কন- তলেব প্রপ্তত পরিকল্পনা অন্গুসাবে দৃশ্যপট সাজান-__-অগ্কনের 
তুলি ও বুকশ-__পবিপর্শন_ ক্যানভাসেব উজ্জ্লতা ও শক্তি স্যহ্টি_ 
ক্যানভাসেব পশ্চাতে বঙ প্রয়োগ--বঙ-এব প্রথম পৌচ--বঙ মিশ্রণ-- 
শিরীৰ 9৪ বড -.শন্ষমূব -পা৮ মেরাম তী কার্ধ-সাধাবণ স৩কর্তামলক 
নী5। 

। দশম অধ্যায় । ১২৬ 
স্থানিক (5০11 ) গঠন-নীতি_ বেখা আবেষ্টনী--ভাবসাম্য-- 
পবিবতন, পুনপকিত ক্রমবৃদ্ধি ও প্রাধান্য-_আলো-ছাযা_মান__ 
প্ররুতি বা ্হোবা-গণি-_বর্ণ-গভীরতা | 

। একাদশ অধ্যায় । ১৩৮ 
পডলববর্ণেব তিনটি ধর্ম_দৃঠিগোচবতা-মনোযোগ-আকধণী ক্ষমতা 


উষ্ণ ও শীতল বণ-_বর্ণ-একায-বর্ণেব জোবাল প্রকাশ-_বডীন আলোব 
প্রক্রিয়া | 


। বাংলার রঙ্গালক্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয্ব। 
বঙমহল 
বিশ্ববূপ। 
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গুর্বভাষ 


পৃথিবী একটি বিশাল রঙ্গমঞ্চ এবং মানুষ মাত্রেই সেই বঙ্গমঞ্জে এক 
একজন অভিনেতা । একাধিক মনীষী একথা একাধিকবার বলিয়াছেন । 
অবশ্যই ইহা নাটামঞ্চের বিরাটত্বের সম্ভাবনার এক স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। 
অতীতের নাটামঞ্চ যেরূপই হউক, বর্তমান যুগের মঞ্চ যে সীমাহীন 
সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের আশেপাশেই 
দেখি পুরুষ-নারী নিধিশেষে-এমনকি শিশুরা ৪--এই জীবনমঞ্চে সর্বদা 
অভিনয়ে লিপ্ত । এই মঞ্চ কিন্ত যে কোনও স্থানে হইতে পারে । কোনও 
নির্জন গৃহকোণে? কোনও উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে, কোনও ছাত্রাবাসে, কোনও 
মন্দিরের সম্মুখে কিংবা স্টার” “রঙউমহল”, “বিশ্বক্ষপা” “মিনার্ভী+ “থিয়েটার 
সেপ্টার, অথবা কোনও “মুক্ত-অঙ্গনে” । নাট্যাভিনয়ের অন্তষ্ঠান আরম্ত 
হইবা মাত্রই এইরূপ যে কোনও একটি নির্দিষ্ট স্বান নাট্যমঞ্জে পরিণত হয়। 
এই অনুষ্ঠান প্রস্বতির পথে অথবা এ নির্দিষ্ট স্থানকে যন্ত্রাদি ও আলোকছারা 
সঙ্জিত করিতে হয়ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতে পারে, কিন্ত অনুষ্ঠান 
পরিবেশনের শুভলগ্নেই মঞ্চটি নাট্যমঞ্চে রূপায়িত হয়। মঞ্চটি প্রশস্ত বা 
অপ্রশস্ত, গভীর বা অগভীর, মঞ্চমুখ' (0:০5০271270) লহ বা মঞ্চমুখ- 
বিহীন, ক্রমোচ্চমধ্। (2960 5086) বা ক্রমনিয্ষমঞ্চ (0০ 528৩), 
ঘৃর্ণনমঞ্চ (৩৮০]সা 558০) বা উধগমঞ্চ (0০119 528০) হইতে পারে। 
কিন্ত যেরূপই হউক আর যেখানেই 'হউক, নাট্যমঞ্চ যে মুখ্য উদ্দেশ্য 


সাধন করে তাহা হইল এই যে -- ইহা! জীবন রূপায়ণের স্থান, নাট্যরফ 
বিকাশের ক্ষেত্র । 


নাট্যমঞ্চ সজ্জিত হইতেও পারে. আবার নাও হইতে পারে 
উহার দৃশ্পট শ্তামল প্রাস্তরও হইতে পারে কিংবা ক্যানভাসে আকা 
দৃশ্টাবলীও হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ! যায় যে 
নাট্যাভিনয়ের সময় ন্যনতম প্রয়োজন হিসাবে অস্কিত কোন দৃশ্য পটভূমিকা 
হিসাবে ব্যবস্ৃত হইয়া থাকে । সেই পটভূমিকাই আবার ক্ষেত্রবিশেষে 
বহুচিত্রিত না হইয়া নিদ্ধক সাদাসিধা পর্দা হিসাবে অভিনীত দৃশ্ট্যের 
পরিবেশ নির্দেশ করে অথবা কিছুপরিমাণে চিত্রিত অবস্থায় পরিবেশের 
খু'টিনাটির ইঙ্গিত দেয়। 

মঞ্চ-সজ্জা মিশ্র অথবা সরল যাহাই হউক, অভিনেতার অভিনয়ের 
উপযোগী পরিবেশ স্ষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় দৃশ্যপটের পরিকল্পনা, নির্মাণ, 
অঙ্কন, উপস্থাপনা ও আলোকসম্পাত সম্পর্কে প্রযোজক ও পরিচাল- 
কের অবহিত হইতে হুইবে। স্বল্পতম পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে সম্তোষ- 
জনক ভাবে দৃশ্ঠাবলী উপস্থাপিত করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিতে 
হইবে । এই কার্ধ্য করিতে হুইলে প্রয়োজন হইবে দৃশ্য স্ষ্টির মৌল উপাদান 
সম্পর্কে স্থনির্দিষ্ট ধারণা । এই মৌল উপাদ্দানগুলির সাহায্যেই তৈয়াবী 
করা হইবে দৃশ্তপটের বিভিন্ন অংশ (29) -_ যাহাদের বিভিন্ন ব্ধপে বিভিন্ন 
সংযোজনের ফলে স্থষ্ট হইবে একটি পূর্ণীঙ্ষ দৃশ্য (5০৩:2৩) এবং এই দৃহ্য স্য্টি 
করিবে অভিনেতা ও দর্শকের উপযুক্ত পরিবেশ। বড় অথবা ছোট 
যেমনই হউক মঞ্চের একটি সম্পূর্ণ দৃশ্যপট কতকগুলি সমগোত্রীয় ছোট 
ছোট দৃশ্তপটাংশেরই সমষ্টি । সুতরাং প্রচলিত মান অনুযায়ী কতকগুলি দৃশ্ট- 
পটাংশের সাহায্যে যে কোন কাল্পনিক মনোরম দৃশ্তপট গঠন করা সম্ভব। 

দৃশ্তপটের পরিকল্পনা মঞ্চশিল্পীর দ্বায়িত্ব। অবশ্য এ বিষয়ে পরি- 
চালকের সহিত পূর্বাহ্ছেই আলোচনা করিয়া লইতে হুইবে। দৃশ্ঠপট 
পরিকল্পনা করিবার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে উল্লেখযোগ্য দৃশ্ঠপটাংশ 
নির্বাণের মৌল উপাদানগুলি সম্পর্কে উত্তম ধারণা । মঞ্চশিল্পীকে জানিতে 
সুইবে দৃশ্যপটাংশের নির্মাণকলা, তাহাকে জানিতে হইবে দৃশ্যপট চিত্রণ 
ও নকশা অস্কনের বিভিন্ন আঙ্গিক, মনে রাখিতে হইবে বিভিন্ন বতীন 
বৃষ্তপটের উপর আলোকের ক্রিয়া, শিখিতে হইবে বিদ্যুৎ সরবরাহের 
মৌল নীতি ও তার সংযোজন (1:28), আলোকসম্পাতের গৌঁড়ার কথা, 
বান্তবক্ষেত্রে নাট্যমঞেের প্রয়োগরীতি লম্বদ্ধে কিছু অভিজ্ঞতা । সর্বশেষে 
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সাধিত্র ৫০০13), কাষ্ঠখণ্ড 0৮0৮৩:), কাষ্ট-সংযোজন, নকশা অঙ্কন, 
মধ্দ্রেবা (5028৩ ০:০০৩:০৩৪) এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্ত জিনিষপত্র সম্পর্কে 
অন্ততঃ কিছু জ্ঞান থাক! নিতান্তই অপরিহার্য । 

এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ স্থত্র বা প্রণালীগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ 
করা অপেক্ষা সম্ভবতঃ সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করাই বিধেয়। 
অতীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে সকল পক্ধতি গ্রহুণীয় এবং কার্ধকরী 
বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহাই এই গ্রন্থে সম্িবেশিত হইপ । কোন 
একটি বিশেষ দৃশ্য নির্মাণের যেমন একটিমাত্র পদ্ধতিই প্রযোজ্য নহে, 
তেমন কোন একটি নাটক মঞ্চে উপস্থাপিত করিবার সময় একটিমাত্র 
পদ্ধতিই অন্সরনীয় নহে। কোন বিশেষ একটি পদ্ধতি কোনক্ষেত্রে 
সাফলালাভ করিতে পারে, আবার কোন একটি বিশেষ পরিকল্পন। 
কোন নাটকবিশেষকে রসোত্ীর্ঁণ করিতে পারে --কিস্ত সেই কারণে 
আমরা নাট্যপ্রযোজনা ও প্রয়োগকৌশলকে সেই “বিশেষ পদ্ধতি বা 
“বিশেষ পরিকল্পনার ভিতর সীমায়িত রাখিব এমন নছে । নাটক তাহার 
স্থান কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন প্রয়োগরীতিতে আমাদের উৎসাহ সধশর 
করিতে পারে | ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনীয়তা সত্বেও আর্থিক সঙ্গতি 
সীমিত থাকায় হয়ত অপেক্ষারৃত স্বল্পব্যয়ে প্রযোজনার প্রক্রিয়! উদ্ভাবনে 
আমর] বাধ্য হইতে পারি। অপরপক্ষে, অর্থের প্রাচুর্য থাকিলে 
অন্তহীন কল্পনারাজ্যে বিচরপদ্ধারা নাটা প্রযোজনায় বিভিন্ন কৌশল ও 
রীতির প্রয়োগে একাধিক পক্ীক্ষা-নিরীক্ষার স্থযোগ মিলিতে পারে । 


দৃশ্তপটের প্রায়োগিক পরিকল্পনা (66০1/0305] 1015:07755)১ নির্মাণপদ্ধতি 
ও ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় 
দৃশ্তপটের ব্যবহারের সীম! নির্দিষ্ট করিয়া রাখে তাহাদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে 
প্রথমতঃ একটি সমীক্ষা অপরিহার্ধ । তাহার জন্য প্রয়োজন (১) মঞ্চনাটযের 
ইতিহাসের উপাদানগুলির একটি সংক্ষিগ বিবরণী, €২) বিভিন্ন নাট্য- 
মঞ্চের বৈশিষ্ট্যসমূহের সঙ্কলন, €৩) প্রচলিত নাট্যসংস্থাগুলির প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ, এবং (৪) নাট্যপ্রযোজনার প্রয়োগপরিকল্পনাঁর বিবরণী । নাট্যা- 
প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই শিল্প এবং কৌশলগুলি এরূপ সম্পৃক্ত এবং 
পরস্পর নির্ভরশীল যে নাট্যপ্রযধোজনার আঙ্গিক ও পরিবেশ স্ষ্টির মধ্যে 
ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যেমন কঠিন, নাটকের উপ- 
স্থাপনায় মৌলিক অভিনবস্থ দেখিতে পাওয়াও তেমনই ছুফর। দৃশ্যপট, 
যন্্রদি১ আলোক এবং পরিবেশ স্গ্টি-পদ্ধতি জন্নাবধবি আজও যেন 
একইক্মপে চলিয়া আসিতেছে । অবশ্ত গবেষণা ও পবীক্ষা-নিরীক্ষার 
ফলে কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই তবে মৌলিক পদ্ধতি- 
সমূহের কোনটিই পরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। 
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সোফোক্রিস্-এর সময় চিত্রিত দৃশ্যপটে্র বাবহার ছিল। আ্যারিষ্টো- 
ফেনিস্‌ রচিত বহু নাটকে প্ররুত "মঞ্ড্রব্যের ব্যবহার করা হইয়াছিল । 
মধ্যযুগে গ্রীক নাট্যমঞ্চে যেমন উন্মুক্ত মঞ্চে অভিনয় রীতির প্রচলন 
ছিল, তেমন মঞ্চে কক্ষ ও বিভাগ সম্বন্ধে কল্পনাও আত্মপ্রকাশ করে। 


উন্মুক্ত যঞ্চে অভিনয় নীতির আমল পরিবর্তন সাধিত হয় জর্জিয়ান 
মঞ্চের আমলে । রোমানেরাও চিত্রিত দ্ৃশ্ঠপট বাবহার করিতেন । ব্োমদেশীয় 
প্রহসনে পর্বত, বৃক্ষ জলপর্বত এবং গুহা প্রভৃতি বাস্তব আকারে দৃষ্টে 
অংশ গ্রহণ করিত। বেনেসীর যুগে চিত্রিত সম্মখপট (৭০৮), পার্খপট 
€০20257601) ও শীর্ষপট (55০৫) জন্মলাভ করে। এ সময় দৃশ্পটে 
চেয়ার, টেবিল প্রভৃতিও অস্ষিত থাকিত। তাহার পর জেম্‌স্‌ ম্যাখুজ- 
এর আমলে (১৮৪১ সালে) বক্স-সেট (১০০ 95-এর প্রচলন হয়। 
তদবধি বর্তমান যুগ পর্ধস্ত দৃশ্টনির্যীণশিল্পে কোনরূপ মৌলিক পরিবর্তন : 
ঘটে নাই। যুগ যুগ ধরিয়া কাঠামোবিহীন সম্ম্খপট, কাঠামোসংযুক্ত 
পার্খপট, দৃশ্ঠপটাংশ (923) প্রভৃতি মূলতঃ একইব্ূপে চলিয়া আসিতে- 
ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উহার কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন 
আরম্ভ হয়। উহার মূলে প্রধানতঃ ছিল 4৯০০10175 £12555 এবং 
০:9০ 058-এর প্রভাব । এপিয়। এবং ক্রেইগ. প্রথম ঘোষণা 
করেন নিরলংকাব দৃশ্টপটের | উহা দেখিতে ছিল নিরেট এবং পরিবেশের 
বিবরণ উপস্থাপিত করা অপেক্ষা 'প্রকাশধর্মেব (০১533802513) প্রতিই 
উহার লক্ষ্য ছিল অধিক । প্রথম মহাযুদ্ধের পর উহ? পেশাদারী ও 
সৌখীন গোষ্ীসমূহের দৃশ্ঠপট পরিকল্পনার উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার 
কবে। ইয়েইরোপ এবং আমেরিকার আধুনিক দৃশ্যপরিকল্পনার মূলে 
এঁ ছাচের প্রভাব অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 


বক্স-সেট প্রবর্তনের সঙ্গে দ্বিমাত্রিক (৮/০-03025255102291) চিত্রিত 
দৃশ্তের স্থলে ত্রিমাত্রিক (0:55-0)00525201591) দৃশ্টের আবির্ভাব হইল। 
অবশ্য ত্রিমাত্রিক দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করিত নুষ্ঠট আলোকসম্পাতের 
উপর। এ ষুগে দ্ৃশ্ঠপটাংশ এবং ভ্দ্িমাত্রিক দশ্ঠপটই প্রত্যক্ষ পটভূমিকা 
স্ষ্টির মাধ্যম | প্রয়োজন অনুসারে বাস্তবধরমী (£551353০), বৈশিষ্ট্যধর্ম 
(3017959), প্রকাশধর্মী (5502:5552910050০) বা ইঙ্ষিতধর্মী (232297653- 
$0:2306) যে কোনও শ্রেণীর দৃশ্য ও পরিবেশ ব্রিমাক্রিক দৃশ্যের সাহায্যে 
মঞ্চে উপস্থাপিত কর! যায়। 
কর্মপরিচালন! £ 

অধিকাংশ দুশ্বপট এক্সপভাবে নির্মাণ করা হয় যে মঞ্চে দ্রশ্টাপটাংশ- 
গুলি বিচ্ছন্ন না করিয়াও উহাদের স্থানাস্তর করা সম্ভর হয় । £১:250011৩- 
এর মতে নাটক অভিনয়কালে পটভূমি অপরিবতিত এবং অবিচ্ছেস্ক 
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রাখাই বিধেয়। এই মতবাদের উপর 500061355৮9 যথেষ্ট গুরুত্ব 
আরোপ কতিয়াছেন। কিন্তু তৎসন্বেও অভিনয়ের সময় দৃশ্য পরিবর্তন 
অতীতে করা হইক্সাছে এবং বর্তমান কালেও হইয়া থাকে। উপরস্ত 
দৃশ্তপব্রিবর্তনের উপযোগী সর্বপ্রকার যন্ত্রা্দিও পহজলভ্য হইয়াছে । দৃশ্যপট 
সঞ্চারণ করাইবার জন্য উল্লম্ষ ( ৮৩:০১) এবং অন্গভূমিক (€ 1০22200- 
8৪1) উভয্ পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হইয়া থাকে । গ্রীন্দেশে এরব্প 
যনত্রাদির ব্যবহার বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। উহাদ্বার উভয়তলে 
দৃশ্যপট সঞ্চারণ করান সম্ভব হইত। এএনুক্রেমা” ( 6154/16729) নামক 
একপ্রকার মঞ্চস্থ মঞ্চে অনায়াসে দৃশ্তপটাংশ ভিতরে ও বাহিরে সঞ্চারণ 
করান হইত । এ যুগে চক্র-মঞ্চ (128০৮. 3028০) উহারই একটি ব্ধপাস্তর । 
'এক্ু-ক্লেমায় একচি ক্রেনের (০:৪০) সাহায্যে ড্র্যাগন চালিত রথে 
“মিডিয়ার প্রস্থানের দৃশ্য পর্যন্ত দেখান হইত । এক কথায়, যে কোন 
আলৌকিক ব৷ রহস্যময় চরিত্র কিংবা দৃশ্ত দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপিত 
করা সহজসাধ্য ছিল। ফলে নাট্য-শৈলীব বহু জটিল সমস্ত সমাধানের 
পথ উন্নক্ত ছিল। «পেরিয়াকটস্* (65225050093) নামে পরিচিত অপব একটি 
ঘূর্ণায়মান প্রিজ মূ? (05252) গ্রীকগণ আবিষার করেন । উহা। রেনেপার 
যুগে পুনরাবিভূত হয় এবং বর্তমান কালে ঘূর্ণনমঞ্চে (5৮০1৮25 56885) 
পার্খপট (60:5057260) আবরণের কাজে প্রয়োগ কবা হইয়া থাকে। 
মঞ্চনিয় হইতে উখিত একশ্রেণীর যবনিক1 রোমকগণ ব্যবহার করিতেন । 
শ্রিভায়ারণের (193০2) জন্ম সপ্তদশ শতকে । মঞ্চতলদ্বার (0:৪১), 
পূর্ণমঞ্চ উত্তোলন (11038), পাশ্বমঞ্চ উত্তোলন (91558) এবং মঞ্চ ঘূর্ণন 
( 7৩৬০15:78 ) পদ্ধতিসমৃহ উনবিংশ শতকের অবদান। এই পদ্ধতিগুলি 
অদ্যাবধি মূলতঃ অপরিবতিতই রহিয়াছে । পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
কেবল উনবিংশ শতকে উল্লম্ব যাস্ত্রিক পদ্ধতির হাইডনিক (18501050110 ) 
এবং বিংশ শতকে বৈছ্যাতিক (০1০০০) পদ্ধতিতে ব্ধপাস্তর । কাণ্ঠেব স্থলে 
ইম্পাতের এবং চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে দেখা যায় উদগত অংশের আবির্ভাব । 
আলোক £ 

মঞ্চে আলোকের বাবহার পূর্বে ছিল পা। উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে 
নাট্যকার শেরিডন এ বিষয়ে উৎসাহী হইলেন । ১৮১৭ সালে মঞ্চে 
গ্যাসের আলোর প্রবর্তন হয়। কলিকাতার মনমোহন থিয়েটারে, ষ্টাপ্ব 
থিয়েটার ও মিনার্তা থিয়েটার প্রভৃতি রঙ্গমধ্েও উহার কিছুদিন পন 
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গ্যাসের আলোর প্রবর্তন হয়। ১৮৮১ সালে ইংল্যাণ্ডের “সেভয্ব* থিয়েটারে 
প্রথম বৈছ্যাতিক আলো! প্রবন্তিত হয় । 

স্থতরাং মঞ্চ সাধারণ ভাবে আলোকিত করিবার উদ্দেশ্যেই প্রথমে কুত্রিম 
আলোর প্রচলন হয় । বৈছ্যাতিক আলে! আবিষ্কারের পর্ব নাটকের মেজাজ 
(2০০৭) ও পরিবেশ (2000932)5:৩) ্যস্টির উদ্দেশে বৈছ্যতিক আলো” 
প্রয়োগ করা হইল। প্রয়োজনীদ্ধ সাধিত (279875653) ও প্রযুক্তির 
(5০15080৩) অধিকতর উন্নতি না হওয়া পর্বস্ত আলোক নিয়ন্্রণদ্বার। 
শিল্পন্টির দিক হইতে আলোকসম্পাতের পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করা এখনও 
সম্ভব হয় নাই। যন্ত্র কিছু সৃষ্ট হইলেও প্রয়োগকৌশল লই এখনও 
গবেষণ] চলিতেছে । ন্মালোকসম্পাতের মৌলনীতিগুলি নিধধারিত হইয়াছে 
মাত্র_-ইহা বলা যায় । তবে প্রয়োগকৌশল নিশ্চয়ই এখনও অনেক অগ্রনর 
ও উন্নত হইবার অপেক্ষা রাখে । নির্দিউ সীমারেখার মধ্যে বিচার 
করিলে দেখা যাইবে যে আলোকসম্পাত দৃশ্য এবং পটভূমিকে প্রতিষ্ঠিত 
করে, ক্ষেত্রবিশেষে পরিবতিতও করে। উহা দৃশ্তপটের স্থান পুরণ 
করিতে পারেন] সত্য, কিন্তু দৃশ্য পরিস্কটনে যে সর্বতোভাবে সাহায্য 
করে ইহাতে সন্দেহ নাই। মঞ্চশিল্পের অন্যান্য প্রযুক্তি সমস্থিত হইলে 
প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ স্থির ক্ষেত্রে আলোকসম্পাতের অবদান অসামান্ত 
ইহা সত্য। 


প্রতিক্রিস্সা সমষ্টি 2 

প্রতিক্রিয়া (52০০৫), শব্দ ও আলোর সংমিশ্রণ দৃশ্যবিশেষ স্যর 
উদ্দেশ্তেই প্রথমে ব্যবহার করা হইত, কিন্তু বর্তমানকালে নাট্যাষ্ঠান 
মাত্রেই উহাদের ব্যবহার অপরিহার্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বহুবিধ 
যস্ত্রাদি ও প্রক্রিয়ার ব্যবহার দিনে দিনে মানুষের আয়ত্তাধীন হওয়ায় 
নাট্যাভিনয়ে প্রতিক্রিয়া. স্স্টি এক বেশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । 
অভিনেতার অভিনয় ও দৃশ্যের পরিবেশ সৃষ্টি উভয়ই আজ দর্শকচিত্তে 
সমানরূপে প্রতিক্রিয়া ঘটায় । উদদাহরণন্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে-_ ষ্টার 
থিয়েটারে “ডাক-বাংলো" নাটকে বুষ্টিপাতি, বিশ্বন্বপায় “ক্ষুধা নাটকে 
সন্ধ্যাবেলায় কলিকাতায় রাজপথের দৃশ্য, রঙমহলে “এক পেক্ালা কফি" 
অভিনয়কালে স্বল্লালোকিত মঞ্চে মিঃ গুপ্তের অশরীরী আত্মার আবির্ভাব 
এবং মিনার্ভায় “অঙ্গার” নাটকে কয়লাখনির উপরের ও ভিতরের পন্বিবেশ 
হপ্রি ইত্যাদি। অনেকের ধারণ! পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশে যে সকল কৌশল 
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€৬০::055)-এর আশ্রয় আধুনিক যুগে লওয়া হইয়া থাকে তাহ! 
অভিনেতা ও অভিনয়কে হত্যা করে--অর্থাৎ দর্শকের মন এ কৌশল 
'গালর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়, ফলে অভিনয় কোৌশলাভান্ুবে 
প্রো।থখত হয়। এ প্রশ্রের উত্তরে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম আলোক শিল্পী 
শ্রতাপস মেন বলেন যে অভিনয় উৎকৃষ্ট হইলে কৌশল কখনই প্রাধান্ত 
লাভ করিতে পারে না। তবে ইহা অস্বীকার করা যায় না যেনাট্য 
প্রযোজনার ক্ষেত্রে অভিনয্বই মুখ্য, পরিবেশ ্ষ্টির কৌশল গৌণ। 
অতএব কৌশল যদ্দি প্রাধান্য লাভের প্রয়াস পায় তবে প্রযোজনার মূল 
উদ্দেশই হইবে ব্যর্থ । যাহাই হুউক, পরিবেশ স্ষ্টিকারী যন্ত্র এবং প্রযুক্তি 
(15০1১705955 ) অগ্ঠাপি অন্ুক্গত রহিয়াছে । আঘাত-কম্পন (06755591022) 


ও গর্জন (৬:01) পদ্ধতি প্রাচীন ও মধ্যযুগে জন্মলাভ কনে এবং 
আজও রঙ্মঞ্চে প্রচলিত রীতিগুলির মধ্যে অপরিহার্য । 


রলজালযম্সের তণীবিষ্ঠাস € 

বিভিন্ন নাটক প্রযোজনার পদ্ধতি পর্যালোচনার পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি 
সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণ! প্রতিষ্তিত হওয়া! প্রয়োজন ₹-_- (১) নাট্যশাল! (২) 
রঙ্ষমধ্চ১ (৩) রঙ্গমঞ্জে দৃশ্টাবলী উপস্থাপিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, 
(৪) উহাদের যথাযথ সংযোজন, (৫) উহার্দেব অভাবে উপযুক্ত দ্রব্যের অব- 
তারণ1 এবং (৬) শিল্পনুষ্টির ক্ষেত্রবিশেষে যে বিধিনিষেধের সম্ম্থীন হইতে হয় 
সেইগুলি। 


বিভিন্ন দেশে কার্ধকরী রঙ্গালয়ের প্রধানত £ চাৰিটি শ্রেনীবিন্যাস 
বর্তমানে প্রচালিত, যথ! ১-- (ক) তথ্য-পরিবেশক রঙ্গালয় (2:575:%০:% 
00590৩), উহাতে অন্ুষ্ভিত হয় গীতিনাট্য 0০০০৪) এবং অন্যান্য আইনাচগ 
অনুষ্ঠান, (খ) পেশাদারী রঙ্গালয় -- যথায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নাট্যাভিনয় 
হইয়া থাকে, (গ) সৌখীন নাট্যসংস্কা -- এই রঙ্গালয় সাধারণতঃ স্কুল, 
কলেজ বা নগরের (কোনও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে দেখা যায় এবং তথায় 


অপেশাদারী ও অধপেশাদ্দারী নাট্যানষ্ঠান হইয়া থাকে, সর্বশেষে উল্লেখ 
যোগ্য (খ) চলচ্চিত্র অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাগৃহ । 


তথ্য-্পব্িবেশক বঙালয্ম £ 
ইয়োনোপ এবং অ-ইংরাজীভাষী দেশগুাঁলতে এই শ্রেণীর রঙ্গালয় সর্বাধিক 


প্রচলিত। এইগুলি সধারপতঃ  পৌরসংঘ অথবা সরকারী উদ্যমে 
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প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হইয়া থাকে । ব্যাবসাক্ষিক লক্ষ্য এখানে 
“গৌণ, এবং ইহার সাফল্য নিধাবিত হয় সার্থক শিল্প ও বসহ্ষ্টির মানদণ্ডে । 
এই বঙ্গালয় সমূহ নির্মাণের সময় পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গী উপেক্ষা করিয়া 
নাটাপ্রযোজনার সুযোগ সুবিধা এবং দর্শকের সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে 
বিশেষ দৃট্টি রাখা হয়। এই শ্রেণীর রঙ্গালয় নির্মাণকার্ধে সকল দেশেই 
স্থাপত্যশিল্পের চরম উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে 
উল্লেখযোগ্য» 7495০0৬741৮ 20069 0৩১ টি 005১ হাতে 
26৪০৮ 01552065 (৩০25 প্রভৃতির নাম । ইয়োরোপের তথ্য- 
পরিবেশক রঙ্গালয়গুলির অধিকাংশই পার্কে অবস্থিত। রঙ্গালয়ের দেওয়ালে 


যে সকল কাকুকার্ধ থাকে, অনুন্ধপ ভাবে মেঝে-ও চিত্রিত করা হইয়া 
থাকে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্তটে । প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের বসিবার জন্ত যে 


পরিমাণ স্থানের ব্যবস্থা থাকে, তদপেক্ষা অধিক স্থান ব্যবহৃত হয় 
প্রেক্ষাগৃহ সংলগ্র ফয়ার ( £০%৩,) প্রবেশকক্ষ (1০৮,) উদ্যান (29:96) ) 
বিশ্রাম-স্থান (105178) এবং ভোজনাগার (০৪) প্রভৃতি নির্মাণে । 
স্বভাবতঃ কোন সময়েই জনতার ভীড় অত্যধিক হইতে পারে না। 
প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের আসনপ্রতি স্থান ২০০০ ঘনফুট, কোনও কোনও 
স্থানে আবার তদধিক। আসনের প্রতিটি সারির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান 
থাকে, ফলে মথ্যপথের ( 233153) প্রয়োজন হয় না । আমেরিকা, গ্রেটব্রিটেন 


এবং ভারত অপেক্ষা ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে নাট্যানুষ্ঠানের জনপ্রিয়ত। 
অধিক । স্থতনাং পূর্বোক্ত দেশগুলির রঙ্গালয়ে প্রেক্ষাগৃহ অধিকাংশ সময়ে 
অর্ধপূর্ণ থাকে । কিন্ত ইয়োরোপীয় দেশে প্রতিটি রঙ্গালয় পূর্ণপ্রেক্ষাগুহে 
নাটক পরিবেশন করে ও দর্শকের অধিকতর আস্তরিকতার সহিত 


নিঃশব্দে অভিনয় দর্শন করেন। আমাদের নিকট এই তথ্য উপাদেয় 
না হইলেও ইহার সত্যতা অস্বীকার করা কঠিন। 


ইয়োরোপের তথ্যপরিবেশক রঙ্গালয়ের স্থপতিগণ প্রেক্ষাগৃহ এবং 
মঞ্চাভ্যন্তর নির্মাণে যথেষ্ট হ্বাচ্ছন্দা ও নেপুণ্যের পরিচয় দিয়! থাকেন। 
অফিস এবং নেপথ্য-গৃহের € £:৩০2) 2০০20) জন্য য্থাসস্ভব সুযোগ স্থবিধার 
ব্যবস্থা তাহারা করিয়া রাখেন। উহার ফলে অধিক সংখ্যক 
মঞ্চকর্মী (588৩ 1295808) একজে স্ববিধাজনক ভাবে হ্বীয় কর্তব্য সম্পাদন 


করিতে পারেন । মঞ্চ এবং উহার আন্ুপরঙ্ষিক যন্ত্রান্দি এন্ধপভাবে তৈয়ারী 
করেন যে হ্বল্প সময়ের ব্যবধানে ও একই মঞ্চে বিভিন্ন নাটক অনায়াসেই 
[| ৯ ] 


অভিনীত হইতে পারে। মঞ্চের পশ্চাতে এবং উভ্রপার্খে সাধারণতঃ 
একসপ স্থান থাকে যাহাতে দৃশ্তপটাংশ এবং অন্যান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
অক্রেশে ভরত স্থানাস্তকরণ সম্ভব হয়। ৩০৪৮ মিঃ (১০০) দীর্ঘ এবং 
২৪৩৮ মিঃ (৮*') গভীর মঞ্চ বহুল পরিমাণেই দেখা যায়। 

মঞ্চের অবস্থান পরিবর্তন করিবার উদ্দেস্তে আবিষ্কৃত প্রণালীসমূহের মধ্যে 
প্রচলিত প্রথাগুলি হইতেছে :-_ 
(১) চক্রস্থমধ। (28028 588০), (২) ঘূর্ণনমঞ্চ (৩৮০1526558৩ ), 
(৬) নিম্নগমঞ্চ (50115 ০৮৩, ) (৪) উর্ধগমঞ্চ € 5০115 50525 0১ ৫) 
চলস্ত গৃহমথ্চ ( 705205302, 52৪৩ ) এবং (৬) উহাদের ছুই বা ততোধিক 
প্রথার সংমিশ্রণ । গ্রিভায়ারণ প্রায়ক্ষেত্রেই ৩০৪৮ মিঃ (১০০) বা ততোধিক 
উচ্চ করা হইয়া থাকে । দোছলামান দৃশ্ঠপটাংশ, আকাশপট (০০1০- 
£8778+) যবনিকা (৭:০০) এবং আলোকসম্পাতের সাজসরঞ্জাম 
প্রভৃতি প্রায়শঃই স্থানাস্তকরণ করা হয় না। নাট্যশালায় আলোক" 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা স্থায়ীভাবেই করা হইয়া থাকে । আলোকসম্পাতের 
ক্ষেত্রে রঙ পরিবর্তন ও সুদুর-নিয়ন্ত্রণ (:5209০০ ০০:৮0:০1) পদ্ধতি অধিক- 
ক্ষেত্রেই অনন্ত হয়। জার্মাণীর রঙ্ালয় সমূহে ব্যবহ্তত আলোকসম্পাতের 
যন্ত্রপাতিসকল যথার্থতা ও নমনীয়তার জন্য বিশ্ববিখ্যাত । 

যে নাটাশাল। বহু নাটক সার্থকভাবে প্রযোজনা করিবার উপযোগী 
সকলপ্রকার সাজসরঞ্জামে সজ্জিত, তাহা! যে কোন একটি বিশেষ নাটকের 
সাফল্যজনক পরিবেশনে সমর্থ হইবে ইহা স্বয়ংসিদ্ধ | ড্রেসডেনে এবং 
বালিনে ওয়াগনেরিয়ান অপেরায় (42612865102 ০০৩ ) মাত্র দশ 
সেকেও বিরতির মধ্যে দৃশ্যপরিবর্তন করা হয়। বালিনের বক্স্বুহ্‌ন্‌ __ এ 
সেকৃস্পীয়ারের কয়েকটি নাটক বাস্তবধর্মী দৃশ্ঠপটে অভিনীত হয় এবং 
সেকৃস্পীরীয় মঞ্চে নাটকের ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা পরিপূর্ণভাবে রক্ষা 
করা হয়। এ নাটকে যবনিকাছ্ারা (০5:01) কখনও দর্শক ও 
অভিনেতার মধ্যে ব্যবধান স্থ্টি না করিয়া কেবল দৃশ্যের কাল অন্যায়ী 
আলোক পরিবর্তন করা হয়। অভিনয় চলিতে থাকাকালীন দৃশ্য 
পরিবর্তন করা হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার তথ্যপরিবেশক রঙ্গালয়সমূহ 
জার্মাণ রঙ্গালয়ের স্ায় হুপরিকল্লিত হইলেও সাজসরঞ্ামের দিক হইতে 
জার্মানী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছুর্বল। ফরাসী দেশের রঙ্ষালয় মাত্রেই হুপরি- 
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কম্পিত কিন্ত প্রায়ক্ষেত্রেইে তাহার্দের সা্জসরঞ্জাম অপর্যাপ্ত । আবার 
উহার্দের মধ্যে যে রঙ্গালয়ে সরঞ্জামের প্রাচুর্য দেখা যায় তাহার পরিবেশন 
পন্ধতি ক্রটিপূর্ণ এবং কল্পনা! শক্তির দৈন্যের পরিচায়ক । বস্ততঃপক্ষে, 
ইয়োরোপের তথ্য-পরিবেশক রঙ্গালম্গুলি গঠন-নৈপুণ্যে এবং সাজসর- 
জামের প্রাচুধে নাট্য-প্রযোজনা ও প্রয়োগরীতির সীমাহীন সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ ৷ 
অপরপক্ষে, আমেরিকায় অন্থন্রপ রঙ্গালয় সংখ্যায় নিতাস্তই নগণ্য । 
কেনন। সারা মাকিন যুক্তরাষ্রে পেশাদারী রঙ্গালয়ের সংখ্যা ২৬৫ এবং তথা 
পরিবেশক রঙ্গালয় মাত্র ১৭টি । ভারতে অন্ররূপ রঙ্গালয় বর্তমানে নাই । 
তবে নাট্যামোদীর সংখ্যার ক্রমবর্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত সরকার এইদিকে 
মননিবেশ করিতে পারেন । 


৪ দ্বিতীয় অধ্যায় $ 
নঙ্গালক্নেরন গঠন 


ভারতীয় নাট্যকলা একটি নিদিষ্ট রূপগ্রহণ করে ভরতমুনি ( ুষ্টায় 
২য়--৩য় শতক) বিবচিত নাট্যশাস্ত্রে । নাট্যশান্ত্রের ২য় অধ্যায়ে 
নাট্যমঞ্চের গঠন ও অলঙ্করণ সম্পর্কে বল। আছে। 

ভবতমুনীর বিবরণ অন্সাবে নাট্যগৃহের তিনটি বীতি। প্রতিটি 
বীতিব তিন রকম মাপ অনুসারে ১৮ রকমের মঞ্চের সভ্ভাব্যতার নির্দেশ 
তিনি দিয়াছেন। তবে তার বিবরণ অন্যায়ী সকলপ্রকার নাট্যগৃহেরই 
অন্তিত্ব ছিল কি না তাহা বলা কঠিন। নাটাশাস্ত্রে বর্ণিত তিন বীতির 
নাট্যগৃহ হইল £ 


(১) বিকই বা আয়তাকার । 
(২) চতুরশ্র বা বর্গাকার । 


(৩) ত্য বা ত্রিভূজাকার। 


ক্ষেত্রফল অনুসারে ইহাদের প্রতিটি শ্রেণী ৩টি মাপে বিভক্ত £-_ 
কে) জ্যেষ্ঠ (বড়) 
(খ) মধ্য (মাঝারি ) 
€গ) আবর (ছোট) 
ইহার্দের মাপ সম্পর্কে যা বলা হুইয়াছে তাহা হুইল £- 
জ্যেষ্ঠ -- ১০৮ হাত দীর্ঘ। 
মধ্য -_ ৬৪ ছাত দীর্ঘ। 
আবর -- ৩২ হাত দীর্ঘ। 
ইহা! ব্যতীত এই মাপের ক্ষেত্রে হাতের” পব্ষিবর্তে “দণ্ড ব্যবহারের 


ও নির্দেশ আছে। সেই হিদাবে প্রতিশ্রেণীর নাট্যগুহের ছয়টি বিভিন্ন 
মাপ হইতে পারে । তবে প্রধানত: নাটাগৃহের পরিমাপ হইল £-_ 


জ্যেন্ঠ মধ্য আবর 
হস্ত 7 ও হস্ত ৮ দও হস্ত 7 দও 
বিরুই » % রি রি 5 ৮, 
চতুর » 55 5 5, 25 5 
ত্র ৯ ৮2 ৪ ৮, র্‌ 


নাট্যশান্সের বর্ণনা অনুসারে নাটাগুহের ক্ষেজরফলের তে টবশিষ্ট্য 
তাহা হইল :-_- 


জ্যেষ্ঠ -- দেবতাদিগের জন্য নির্দিষ্ট । 
মধ্য -- বাজাদদিগের জন্য নির্দিষ্ট । 
আবর -- জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ! 


ভরতমুনির মতে মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজনার দিক হইতে সর্বাধিক 
উপযোগী নাট্যগৃহের দের্থ্য ৬৪ হাত এবং প্রস্থ ৩২ হাত হওয়া বিধেয়। 
নাট্যগৃহ ইহা অপেক্ষা বৃহ্দাকার হইলে দর্শকমণ্ডলীর পক্ষে নাটকের 
রসাম্বাদনে ব্যাঘাত ঘটে । বাহার যত পিছন দিকে বশিবেন তাহাদের 
অস্বিধা তত অধিক 1 দ্বিতীয়ত, সাত্বিক অভিনয়ের ভাবপ্রকাঁশের ভঙ্গী 
অধিকাংশ দর্শকেরই দৃষ্টিগোচর হইবে না। তৃতীয়তঃ, আবৃত্তি বা 
অভিনয়ের বাচিক ক্রিয়াগুলির শ্রবণযোগ্যতা ও দৃর্টিগোচরতা ক্রমশ ক্ষীণ হইতে 
ক্ষীণতর হইয়। প্রেক্ষাগৃহের শেষ সীমার পৌছাইবে না, ইহ। ছাডা কায়িক 
অভিনয়ও দূরের দর্শকের কাছে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসিবে । কিন্ত 
শ্রবণ-যোগ্যতা এবং দৃষ্টিগোচবতার উপরই নাটকের রসনিষ্পর্তি ও ভাবসিদ্ধি 
নির্ভর করে। অতএব নাট্যশামন্ত্রর বিধান এই হেট যেখানে আবৃত্তি, 
সংগীতগ্ন৪ অভিনয় সমস্তই দর্শকের নিকট ম্প্ই এবং পূর্ণরূপে উপস্থাপিত 
করা সম্ভব -_নাট্যগৃহ সেইক্ষপ ভাবেই 'নির্সিত হওয়] উচিত। 


[ ১৩)] 


এখন পাশ্চাত্যদেশীয় রঙ্গালয় সম্পর্কে আলোচনা! কর! যাউক । 
দক্ষতা £ 


বিচারের একটি মান নির্ণয়ের পূর্বে নাট্যশৈলীর বিস্তৃত সমালোচনা 
ফলপ্রস্থ হয় না। কিন্তু সেই মানদণ্ড নির্ধারণ সত্যই এক দূরূহ কর্তব্য । 
কেননা যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্বকালে যে সকল রঙ্গালয় নির্মিত 
হইয়াছে তাহ! পর্যবেক্ষণ করিলে দেখ! যাইবে যে প্রাতিটি ক্ষেত্রেই নির্মাতা 
তাহার স্থঙিতে আপন কল্পনা ও বৈশিষ্ট্যের কিছু না কিছু স্বাক্ষর রাখিয়া 
ঘান। তবে রঙ্গালয়কে অপব্যয় হইতে দূরে রাখিয়] শিল্পী-হ্লভ ও সার্থকভাবে 
চালাইতে হইলে পথপ্রদর্শক নীতি হিসাবে দক্ষতা” গ্রহণই বাছ্ছনীয়। 
দক্ষতাই হইবে বিচারের মানদণ্ড । নাট্যকলায় দক্ষতা বলিতে বুঝায় নাটকের 
শিল্পীহ্ুলভ চাহিদা সাপেক্ষে দর্শক ও কর্মিদিগের পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার 
মধ্যে ন্যনতম সময়ে নাটক সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার সম্ভাব্য কর্তব্য সম্পাদন । 
নেপথ্যে (799০1৫০ ) করণীয় যে সকল কার্ধ থাকে তাছা। সম্পাদনে 
নৈপুণ্য অর্জন করিতে হইলে মঞ্চের উভয়পার্থ্ে ও পশ্চাতে প্রচুর স্থান 
এবং যথেষ্ট পরিমাণে সাজসরঞ্জাম থাকা একান্ত প্রয়োজন । বিগত পচিশ 
বৎসরে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চসমূহের ইতিহাসে দেখ। যায় যে ব্যবহার্য দৃশ্ত- 
পটাংশগুলি এরূপ ধরণে নির্সিত হইয়াছিল যে উহাদের অনুভূমিক সঞ্চালন 
যেন সহজেই সম্ভব হইতে পারে। বর্তমান কালেও বহুদৃষ্ট-সম্বলিত কোন 
নাটকই কেবল উড্ডীন দৃশ্ধপটাংশের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব 
মধ্চ-দক্ষতার অপরিহার্য অক্ষ বলিতে নিম্নোক্ত সুত্রগুলি মনে রাখা প্রয়োজন । 


১। মঞ্চ তল (5586০ 9০০2) 


দর্শকের বলিবার স্থানের ( প্রেক্ষাগৃহে) ক্ষেত্রফলের ১ উ 4 মঞ্চের দক্ষিণে 
ও বামে মঞধ্চমুখের (10:95০5123222 ) প্রন্ছের সমান ফাকা স্থান 1+১-৫২ মিটার 
1৫) +- নাট্্যপীঠের (20006 2755.) ক্ষেত্রফলের ঘ্বিগুণ গভীরতা 
(০০৮০৮) ॥ অত্যধিক স্থানগ্রাসী দৃশ্যপরিবর্তন পদ্ধতিতে পরিচালিত 
মঞ্চেও এই সুজ প্রযোজ্য । 


১। শ্রিডায়ারণ উচ্চতা (20202 1)51813 ) 


অস্ততঃপক্ষে মঞ্চমুখের উচ্চতার তিনগুণ । অধিক হইলে আরও ভাল । 
১৪ ) 


৩। দৃশ্যপট, রংঃ বৈহ্যতিক ও অগ্ঠান্য মঞ্চ সরঞ্জাম (৪০০৪৩, 
[১21256 5150010 200 ০৮107 3056৩ €10811070752869) 


উহাদের গুদামজাত করিবার স্থান রঙ্গালয়ের ভিতরে অথব। বঙ্জগালয়- 
সংলগ্ন থাকিবে । এবং প্রয়োজনমত উহাদের মঞ্চে স্থানাস্তকরণের উপযোগী 
অপ্রশস্ত অথচ পরিচ্ছন্ন রাস্তা থাকিবে । 


৪। যাতায়াতের পথ (€ 09958.2৩ ) 


মঞ্চ হইতে নেপথ্য-গুছে (8:6৩২5 ০০2০ ) ও সাজঘরে (2255905৩ ১ ০০23), 
প্রবেশ কক্ষে (100৮5 ), আলোক ও শবক্ষেপণ কুঠরীতে (1150 &০ ৪০5. 
0:০1০০6০ ০০72), য্্রীঘরে (০:০155502 28৮) ও শব্খ-নিয়ন্ত্রণ ঘরে 
€ 5০820. ০0796০1 70022 ) যাতায়াতের জন্য সহজ রাস্তা থাকিবে । 


৫ । দৃশ্য পরিবর্তন ( 8067)5 512160778 ) 

দৃশ্যপটাংশ অন্ুভূমিক ও উল্লম্ব সধশলনের উপযোগী পর্বপ্রকার ব্যবস্থা 
থাকিবে, যথা £- সমভার পদ্ধতি (০50533167/525156 959৮ ), মঞ্চতল- 
ছার ( 057১ ), উত্তোলন যন্ত্র (1310), চক্রস্থমঞ্চ (৮/28০22 9096৩ ) ও ঘূর্ণনমঞ্চ 
(7৬5৬০152775 80985 ) ইত্যাদি । 

৬। পটভূমি (10201870509 ) 


সম্মুখপট (9:০০), অকস্ষিত চিত্রপট (925৮ ০৮৫0), পার্খববেখা 
সম্পন্ন পট (০০:০৮ ০8020958505 অভিক্ষেপণ তালিকা (1707০)60007) 
1১6৩ )১ এবং আকাশপট (০5০1০052225 ) থাকিবে । 


৭। শবক্ষেপণ (8০:50 [080)200012 ) 


মাইক্রোফোন (0030:0121১0895 ) বসাইবার স্থান ও স্পীকার (1০90 
35910) হইতে শব নিক্রমণের পথ থাকিবে । 


৮1 তড়িৎ-কফলক (৪8051) 0০82৫) 


দশ্যপরিবর্তন ( বহুদৃশ্যসম্ঘলিত নাটকের ক্ষেত্রে) ও আলোক-নিয়ন্ত্রণের 
জন্য নিত্রিত ভড়িৎ-ফলক মঞ্চের এন্প , স্থলে অবস্থিত হইবে যে স্থান 
হইতে চালক (০705780০£ ) অঞ্চটি সম্পুর্ণ দেখিতে পান । 
€ ১ ) . 


৯। মঞ্চাধ্যক্ষের কামর! € 58525 10021226৩75 18561 ) 


এইস্থানে থাকিবে বিভিন্ন যম্তের চাপ-নিরশেক ( 29500৩7 25027 
58০:৪ ), বিভিম্ন বিভাগের সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ( 2066:5020000101- 
০৪০) ) এবং ইঙ্গিত-্পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা (০০ 89560 ০0250০1), 


১০। মহলা-ঘর (26106521521 ০০০ ) 


মহুলার জন্য পর্যাপ্ত স্থান থাকিবে । এই ঘরে মহলা চলিতে থাকা! 
কালীন অভিনেতার কণ্ন্বর ও ভারসাম্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয় । 


প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের সময় প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে দর্শকের শ্বাচ্ছন্দ্যের 
প্রতি । মঞ্চে উপস্থাপিত সকলপ্রকার দৃশ্য, রূপসজ্জা, আলোক ও অভিনেতার 
পরিপূর্ণ দৃপ্ইিগোচরতা এবং অভিনেতার কণম্বরের শ্রবণযোগ্যতা সম্পর্কে 
হ্নিশ্চিত হইতে হইবে । ব্যবস্থাপনায় এমন কোন ক্রটি থাকিবেনা যাহার 
ফলে দর্শকের মনোযোগ মঞ্চ হইতে অন্তর আকুষ্ট হইতে পারে । দর্শকের 
কোন অস্থৃবিধ। হঠাৎ দেখা দিলে উহ দূরীকরণ এবং প্রেক্ষাগৃহ তত্বাবধানের 
দায়িত্ব যে সকল কর্মীর উপর নাস্ত থাকিবে তাহাদের ব্যবহার স্বভাবতঃ 
মধুর এবং সংখ্যা স্বল্পতম হুওয়াই কাম্য। অতএব উক্ত দশ দফা ব্যতীতও 
উত্তম রঙ্গ(লয়ের যে সকল বৈশিষ্ট্য থক! প্রয়োজন তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য হইল £-_ 


১১। বিশ্রায-স্বান (1052)5৩ ) এবং প্রবেশ-কক্ষের (10095 ) মোট 
ক্ষেত্রফল প্রেক্ষাগৃহের ( 200810115% ) ক্ষেত্রফলের প্রায় সমান হইবে । 

১২। প্রেক্ষাগৃহ ও প্রবেশ-কক্ষ, বিশ্রীম-স্থানঃ ভোজনাগার; স্লানাগার, 
টেলিফোন-ঘর, টিকেট-ঘর ও পোষাঁক-ঘর প্রভৃতির মধ্যে যাতায়াতের 
উপযোগী সহজ ও সরল রাস্ত। থাকিবে । 

প্রেক্ষাগৃহেপ কেন্দ্র - রেখা হইতে দর্শন-রেখার (5181 15৩5 ) অবস্থানের 
কোণ ৩০০ ডিগ্রীর অধিক হইবে না। 


১৪। প্রেক্ষাগৃহের মেঝে পশ্চাৎ হুইতে সন্মুখদিক (মঞ্চাভিমুখে ক্রমশঃ) 
এইক্ধপ ঢালু হুইয়! আসিবে যাহাতে মঞ্চের প্রতি দর্শকের দৃষ্টি কোনবূপে 
বাহত না হয়। 


১৫। যন্ত্রীদলের আসন পাদগ্রদীপেত্র সন্দুখে অবস্থিত হইলে উহার 
গভীরতা সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হুইবে। অর্থাৎ কোন যত্ত্রীর মন্তক 
কিংবা কোন যন্ত্রের অংশ যেন দর্শকের দৃ্টিপথে বাধাস্থ্টি না করে । 


১৬। মঞ্চমুখ-তোবরণ € 0:08০5701920) 2০1) ) যতদূর সম্ভব বৃহদাকারে 
গঠন করিতে হুইবে। বীতিসিদ্ধ একটি নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেতে ন্যুনতম 
পরিমাপ ৮৫৩ মিঃ ১৫ ৩৬৫ মিঃ (২৮১৫ ১২ হওয়া বিধেক্স। মঞ্চমুখ 
তোরণ বৃহৎ করিলে সুবিধা এই ষে প্রয়োজনমত উহাকে অপেক্ষাকৃত 
ছোট করা সম্ভব হয় এবং ক্ষুত্র করিলে অস্থবিধ! এই যে প্রয়োজনমত উহাকে 
বৃহত্তর করা যায় না। 


১৭। দর্শকের আসনের সারিগুলির মধ্যে একরপ ব্যবধান থাকিবে 
যাহাতে ছুইটি সারির ভিতর দিয়া যাতায়াত করিবার সময় কোন 
দর্শককে তাহার আসন ভ্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইবার কিংবা পার্থে 
আনত হুইবার কোনরূপ প্রয়োজন না! হয় । 


১৮। প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরভাগের ছাদে যন্ত্রাদি সংস্থাপনের জন্য 
বাঁঝরি, আলোকসম্পাতের জন্য রম্ক, এবং মঞ্চমুখের দক্ষিণে, কেন্দ্রস্বলে 
ও বামে স্পীকার (1০5439521৩7 ) দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করিবার উপযোগী 
ছিদ্রপথ থাকিবে। 


১৯। উপরতলার ঝোলা-বারান্দার ( ০৪1০০: ) পশ্চাতে প্রেক্ষাগৃহ্থের 
প্রস্থ বরাবর শব, আলোক ও নির্দেশবাতি ( ৪১93581,0) অভিক্ষেপণের 
নিয়ন্ত্রণ্ঘর থাকিবে। 


২*। প্ররেক্ষাগৃছের সকল .আলোর নিয়ন্ত্রব্যবস্থা থাকিবে । বহির্গমনের 
পথে (65৫$) দরজার উপর নিদেশিক আলো ( লাল অথবা! নীল ) থাকিবে । 
আলোর ব্যবস্থা অবস্থাই স্থানীয় অগ্রি-নিরে।ধ আইন অনুসারে করিতে হইংৰ। 


২১। শ্রতি ওশব্দ সহষ্ষীয় (০০৪০০ ব্যবস্থ। হুষ্ঠতম রাখিতে 
হইবে। 


শব সমতলের উপর গ্রাতিফপিত হয়। এই প্রতিফলন দর্পণের উপর 
আলোর প্রতিফলনেরই অঙ্গরূপ । শব্দের উৎপত্িস্থল হইতে উহা! প্রত্যক্ষ 
পথে যে সময়ে শ্রোতার শ্রুতিগোচর হয়, ছান্দ এরং দেওয়ালে প্রতিফলিত 
শব্দের শ্রোতার নিকট পৌছিতে তাহা অপেক্ষা অধিক সময় লাগে। 
যখন প্রতাক্ষ ও প্রতিফলিত পথের সময়ের ব্যবধান লুপ্ত হুইয়৷ যায় 
এবং শব্দ উভয় পথে একই সমক্সে শ্রোতার নিকট পৌঁছে তখন শব্দ 
বধিত (209116750 ) হয়। আবার যখন উহা! প্রতাক্ষ পথ অপেক্ষা 
প্রতিফলিত পথে এত থিলছ্ে শ্রোতার নিকট পৌছে যে শ্রোতা ছুই 
বা! ততোধিক শব্দের উপস্থিতির ব্যবধান উপলব্ধি করিতে পারেন তখন 
শব্দের প্রতিধ্বনি বা অনুরণন স্্টি হয়। সুতরাং শব্দ এবং আলোর 
প্রতিফলন সাধারণভাবে অনুরূপ হইলেও উহাদের মধ্যে কিছু পরিমাণ পার্থক্য 
বিদ্যমান | এই পার্থকোর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য শব্দের প্রতিফলন 
নিয়ন্ত্রণের ফলে উহ্থার গভীরতা বিবর্ধন। প্রত্যক্ষ ও প্রতিফলিত পথে 
শব্দগতির সমস্সের ব্যবধান প্ররেক্ষাগৃহের বিশালতার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত 


হয় বলিয়া নুবুহতৎ প্রেক্ষাগৃহে শব্দ ও শ্রুতি নিয়ন্ত্রণ সমস্যা গুরুতর 
হইয়া দেখা দেয়। অতএব নকৃশ! প্রস্ততকালেই হিসাব করা এবং ক্ষুত্র 


পর্যায়ে একটি নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা অপরিহার্য । এ পরীক্ষার 
সময় যন্ত্রশিল্পীর ( 5328$7৩৩£ ) বিনির্দেশ (8১৩০2605005 ) অন্ুস।রে যে 
সকল মাল মশল! গ্রহণীয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, প্রকৃত কার্য অহুষ্ঠানকালে 
উহাদের যথার্থতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হুইতে হুইবে। নিমার্শ-কার্য সম্পন্ন 
হইবার পর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এৰং কোন ক্রটি দেখিলে 
তাহার বথাযথ সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। পরীক্ষাকালে প্রধান 
লক্ষ্যের বিষয় হইবে (ক) পূর্ণ অথবা! শুণ্য উভস্ম অবস্থায়ই প্রেক্ষাগৃছের 
শব্-পরিশোধণের (59০00 21050109001) ) পরিমাণ প্রায় সমান হইবে, 
€(খ) প্ররেক্ষাগৃহের সকল স্থানে শব্দ*বপ্টন সমপরিমাণে হইবে, 
(গ) শ্রবণযোগ্য পরিধির মধ্যে শব্দারণন (৪001৫ 1৩৮৩৪1১০৪09 ) 
প্রা্ম সমান থাকিবে 1 [২ (ক) নং চিত্র ভ্রষ্টব্য ] 


২২। আন্তা ও তাপ নিয়ন্ত্রণের উপযোগী শীততাপনিয়ন্তরণ ব্যবস্থা 
রাখা প্রয়োজন । প্রেক্ষাগৃছের বাহির ও ভিতবের তাপেন্র মধ্যে নিম্নতম 
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ব্যবধান বাখিলেই দশকের হ্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিবেন । শ্রীক্মকালে এ 
ব্যবধান ১০০ ভিগ্রী অথবা তদ্পেক্ষ! কিঞ্চিৎ কম রাখা যাইতে পারে । 
প্রশ্নোজনমত শবহীন বিঙ্ঞলীপাখাও ব্যবহার করা চলিতে পারে । 
উহ্ার গতিবেগ ১* সি.. এফ. এম্‌*, €০* £ 2) এবং পুনঃসঞ্কালন 
(5০85০518305) ) কেবল প্রেক্ষাগৃহে হইতেই হইবে। 

উল্লিখিত নিয়মাবলী কোনও একটি ৰা কয়েকদফা উপেক্ষ। করা, 
বাদ দেওয়া ব! পরিবর্তন করা ক্ষেত্রবিশেষে বাধ্যতামূলক হইয়া উঠিতে 
পারে এবং তৎসত্বও কোন বিশেষ একটি অনুষ্ঠান সাফল্যলাভ করিতে 
পারে-_বিশেষতঃ ঘর্দি কোনও নাটক কোনও বিশেষ পস্থাক্স প্রযোজনার 
উদ্দেশ্যে পূর্ব হইতেই পরিকল্পিত হইয়া থাকে । যাছাই হুউক, প্রযোজনার 
পদ্ধতি ও প্রযুক্তির € €5০12809৩ ) পরিবতণন রঙ্গালয়ের পরিবর্তন অপেক্ষা 
অধিকতর দ্রুত হইয়া আসিতেছে । অন্ততঃ পৃথিবীর নাটকের ইতিহসি 


তাহারই সাক্ষ্য দেয়। স্থতরাং বঙ্গালয় নির্মাণে এক্প ব্যপকতা রাখাই 
যুক্তিসঙ্গত হইবে যাহাতে তথ্য-পরিবেশক নাটক, পেশাদারী নাটক, 


গীতিনাট্য, বাছ্বৃন্দ, পুতুলনাচ, ছাত্বাছবি, একাস্ক নাটক প্রভৃতি সকল 
শ্রেণীর অনুষ্ঠানই--এমনকি অনাগতদিনের ষে কোন ধরণের নাটকও 
প্রযোজিত হইতে পারে । কেননা, উক্ত ছক-বাধা স্ত্রগুলির ব্যতায়ের 
অর্থই হুইবে কয়েকশ্রেণীর নাট্যপ্রযোজনার সীম! নির্দিষ্ট করিয়া রাখা । 
ইতিহাসের গতি ক্ষুত্র বঙ্গালয়ের দিকে হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক যুগে 
পেশাদারী রঙ্গালয়ের অর্থনীতি যে উহাকে বিপরীত দিকে চালিত 
করিতেছে সম্ভবতঃ ইহা তাহার অগ্ভতম কারণ । 


ভাবী রঙজালস্ম £ 

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভাবী কালের রঙ্গালয় কিরূপ হইবে? নাট্যজগতে 
ভিতরের ও বাহিরের তাস্িকগণ অগ্যাবধি বিভিশ্র মতবাদ প্রচার 
করিয়া আসিতেছেন। ছুঃখের রিষয় তাহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের 
মিল খুঁজিয়া! পাওয়। ছুঃসাধ্য । যাহারা আপন আপন তত্ব পনীক্ষান্গার! 
বাস্তরে রাপদান করিবাক্ব সৌভাগ্য অর্জন করিতে পারিয়াছেন তাহাদের 
সংখ্য। নিতান্তই নগন্ত । তথাপি নিত্য নৃতন মত ও পরিিকল্পন! রূপ পরিপ্র্থ 
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করিয়। সমৃদ্ধিলাভ করিয়া চলিয়াছে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, ভবিষ্ক- 
হক্তাগণ নঞ্চমূখের ( চ৮০$০57:00) এীতিক পরিহার করিয়া দর্শক ও 
অভিনেতার মধ্যে অধিকতর গভীর সম্পর্ক স্থাপনের পথ অন্সন্ধানে 
প্রশ্াসী। ইংল্যাণ্ডে সথবৃহৎ বর্ধিতম্চ (৪০০, ) ব্যবহারের প্রথা বর্তমান 
যুগে বুলপরিমাণে প্রচলিত । তথাকথিত “আধুনিক পরিকল্পনার অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই মঞ্চমুখ বর্জনের আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিতেছে । 

ভবিস্তদ্বক্তাগণ কল্পনা করিতেছেন এবং করিবেনও । তাহাদের কল্পনা, 
চিন্তাধারা ও গবেষণার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিয়াই নিয়োক্ত মতবাদ বিচার 
কনিয়া দেখিতে সচেষ্ট হইলে কেহ অপরাধী হইবেন এমন নহে। দর্শক 
ও অভিনেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইলে নাটক যে সার্থক হয় এ 
কথ! কোন তিস্তাশীল ব্যক্তিই অস্বীকার করেন না। কিন্তু প্রশ্ন হইল, 
মঞ্চমুখের অবস্থিতিই কি এ ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের অন্তরায়? নাট্যশালা 
নির্মাণের যে সুত্র বর্ণিত হইল এ স্ব্রাহ্থযায়ী নির্সিত নাট্যশালায় অবস্থিত 
মঞ্চে অভিনয় অন্ষ্ঠিত হইলে কি এঁ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা সম্ভব হয় 
না? অব্্যই হয়| প্রধান কথা অভিনয় ও পরিবেশ স্থষ্টি। অভিনয় 
যদি প্রাণবস্ত হয় তাহা! হইলে প্রেক্ষাগৃহের আলোক নির্বাপিত হুইয়। 
মঞ্চমুখ হইতে যবনিকা অপস্থত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক ও দৃশ্টের মধ্যে 
যে অন্তরের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় উহা! সত্যই নাটকের একটি অন্ততম 
নাটকীয় মুহূর্ত । স্থতরাং নাট্যমঞ্চ বা গ্রেক্ষাগৃহের এইরূপ সীমানির্ধারণ 
করিয়। রাখা। যৌক্তিক বলিয়! স্বীকার কর] কঠিন। 


গবেষণা ও অগ্রগতি £ 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে মান্ষ কেবলই অগ্রসর হইতে চায় । 
বর্তমানকে পরিমার্জন করিয়া অধিকতর কুফল লাভ কি করিয়া সম্ভব 
হইতে পারে ইহাই তাহার অনস্ত জিজ্ঞাসা । নাটাজগতেও তাই গবেষণার 
অন্ত নাই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পথে নাট্যপ্রযোজনার উন্নতিসাধনেন্র 
উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষ। চলিতেছে । এই দেশগুলির মধ্যে জার্মানী, 
আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
প্রাচ্যের দেশগুলির মধো মঞ্চবিজ্ঞানে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী জাপান । জাপানের 
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2815501 2& থিয়েটার পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ রঙ্ষালয়সযূহের মধ্যে অন্ততম । 
প্রেক্ষাগৃহের বিশালতা এবং মঞ্চবিজ্ঞানের উতৎ্কর্ধে ইহা বৈশিষ্টোর দাবী 
রাখে । প্রেক্ষাগৃহের আমন সংখ্যা ২৫৯৯ এবং নাটামঞ্ধ ২৭৭৩ বিঃ 
(৯১) প্রশস্ত । মঞ্চ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে দিয়া 
উহার শেষ পর্স্ত ১৩৭১ মিং (৪৫) দীর্ঘ পথমঞ্চ (10510227085 ) 
অবস্থিত [এই স্থানে নাটকের প্রধান প্রধান দর্শনীয় দৃষ্থয প্ররুতপক্ষে দর্শকের 
মধ্যে আসিয়! অভিনেতা অভিনয় করেন ]। মঞ্চ-সঙ্জার বৈচিত্র্যে 8.2100058 
2 প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম রঙ্গালয় । সম্পূর্ণ মঞ্চ কখনও বিরাট সৌধে, কখনও 
একটি হ্রদে, আবার কখনও গভীর অব্ষণো পরিণত হয়। ইহা ব্যতীত 
এমন দৃশ্যও দ্বেখান হয় যথায় একটি ত্রিতল অট্টালিকার তিনটি তলায়ই 
যুগপৎ অভিনয় চলিতে থাকে । 

এ সকল দেশের উন্নতির মূলে যে আছে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা তাহা 
স্থবিদিত। মঞ্চবিজ্ঞানে উন্নত পৃথিবীর অন্তান্য দেশের তুলনায় ভারত 
অনেক পশ্চাতে বহিয়াছে। কেননা, এই ব্যয়সাধ্য অভিযানে বাষ্ট্রের 
পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ ব্যতিরেকে অগ্রসর হওয়া বড়ই ছুন্ধহ কার্ধ। 
আজ আমরা প্রগতির যুপে বাস করিতেছি। প্রগতির গোড়ার কথ 
পরিকল্পনা । পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে অগ্রাধিকার । অগ্রাধি- 
কারের প্রশ্ন উঠিলে দেখিতে পাইৰ যে দেশের অর্থনীতি শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়া থাকে; সংস্কৃতির স্থান তাহার পর। ম্থতরাং অর্থনৈতিক উন্নতি 
সাধিত হইবার পর হম্নত সরকার সাংস্কৃতিক উন্নতির প্রতি পূণ দৃষ্টি 
দিতে পারিবেন । অনেকেই এই যুক্তি স্বীকার করেন । কিন্তু যে কারণেই 
হউক, সরকার যে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে পূর্ণ উৎসাহ এতদিন 
দিতে পারেন নাই তাহা অস্বীকার কর! যায় না। তবে আনন্দের কথা 
অধুনা ভারত সরকার এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেছেন। কক্সেকটি রাজ্যের 
রাজধানীতে সরকার পরিচালিত নৃত্য, গীত ও অভিনয় শিক্ষার জন্য 
আকাডেমি (2০9622/ ) স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রতিরাজ্যে একটি 
করিয়া জাতীয় রঙ্গমঞ্চ স্থাপনে সরকার উদ্ভোগী হইয়াছেন । 

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গব্ষণা ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাটকের 
মাধ্যমে পরস্পর পরম্পরের লহিত পরিচিতি লাভের উদ্দেস্তে প্রথমতঃ 
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ঘায়োটি দেশের প্রতিনিধি লইয়া ১৯৪৮ সালে প্রাগ, € 25৮৩ )--এ 
প্রতিতিত হুয় জান্তর্জাতিক নাটা প্রতিষ্ঠান (17082025002 2 ৩৩৩ 
1500566). যে সকল বেসরকারী লংস্থা “ইউনেক্কোর (0৮১০০) 
সহিত সংযুক্ত এটি তাহাদের অন্কতম | বর্তমানে ইহার সভ্যসংখ্যা চিশ । 
সভ্যতালিকাছুক্ত দেশগুলির চীদা ছাড়াও এই সংস্থর প্রয়োজনীয় অর্থ 
“ইউনেস্কোর সাহাযাভাগ্তার হইতে সংগৃহীত হুইক্সা থাকে। প্রতি ছই 
বৎসর অন্তর সভ্যতালিকাডুক্ত কোনও দেশে ইহার একটি করিয়। সভার 
( ০০০৪:5৪৪ ) অধিবেশন হয়। ইহার প্রধান উদ্দেস্টে-_ কে) বিভিন্ন 
দেশের জাতীয় নাট্য আন্দোলনকে উৎসাহ দান ও উহার পরিপু্টি সাধন 
করা, থে) নাট্যতথ্যসমূহের বিনিময়-ভবন ( ০1527825 0০৪৪৩ ) হিসাবে 
কার্ধ করা এবং বিভিন্ন নাট্যধারার সমন্বয় ও উন্নতি বিধানের জন্য ভাবের 
আদান প্রদান; গে) নাট্য বিষয়ক অধ্যয়ন, €ঘ) নাট্য সম্পকিত উপকরণ 
সমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং (৪) অন্তান্য বিষয়ে সভ্যদেশগুলির সহিত 
পূর্ণ সহযোগিতা করা। এই সংস্বার পাধারণ সম্পাদক ই. 05৪ 
1098০575 পৃথিবীর নাট্য-আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিবার জন্য দিবারাত্র 
অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছেন । আনন্দের বিষয়, এই আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব রহিয়াছে । 

নাট্যকলার গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অগ্যাপি হয় নাই। 
সমগ্তারটির মধ্যে জটিলতার অভাব নাই* তাই আলাদীনের আশ্চর্য 
প্রদীপের স্তায় রাতারাতি কোন যাছুস্থষ্ট পরিবর্তন আশা! করাও সমীচীন 
হইবে না। নাট্যলোকের বহু রুহুম্য অগ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে । নব নব 
পরিকল্পনা, পরীক্ষা নিরীক্ষান্থারা সেই রহশ্যপুরীর দারোদঘাটন্‌ করিতে 
হইবে। অজ্ঞাতকে জানিতে হইবে, নাট্যমানকে উন্নত করিতে হুইবে। 

দেশভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায় নিমিষে দৃশ্ঠপট পরিবর্তনের 
সমস্যা সামাধানের ক্ষেত্রে জার্মানী যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে । সেখানে 
অভিনব দৃশ্যপটাংশের উপকরণ স্থষ্ট হুইয়াছে, আর হইয়াছে প্রযুক্তিবিদ্তার 
(5০০1০ ) উন্নতিসাধন । ফলে ঘন্ত্রসঙ্দিত মঞ্চে, সে মঞ্চ যতই 
ক্ষ হউক না কেন, চক্ষের নিমেষে দৃশ্যপর্িবর্তন সম্ভব হয়। গবেষণা 
এখনও চলিতেছে । 
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মকে দড়াদড়ি খাটানর (11£216 ) ক্ষেত্রে বঠমান অপেক্ষা অধিকতর 
সহজ পন্ধতি নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে রাশিয়ায় ও আমেরিকায় গভীর 
প্রচেষ্টা চলিতেছে । তাহাদের অপর একটি উদ্গেশ্য মঞ্চে দ্বোছ্ল্যমান 
দৃশ্যপটাংশ ও উর্ধপট বিলুপ্ত করিয়া! মঞ্চের কিঞ্চিৎ উন্নতিবিধান কর]। 

আলোকসম্পাতের সীমাহীন সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে উহার বর্তমান 
অবস্থাকে নেহাৎই শৈশব বলা যায়। সুতরাং আলোকসম্পাত লইয়া 
পৃথিবীর সকল দেশেই, বিশেষতঃ রাশিয়া, জার্মাণী, আমেরিকা ও জাপানে, 
গবেষণা চলিতেছে । এই গবেষণা প্রধানতঃ দ্বিমুখী-- (ক) আলোক- 
পরিকল্পনার (181,0-01০%) উন্নতিবিধান এবং (খ) বৈছ্যতিক যস্ত্রপাতির 
সবরলীকরণ। 72. 5. ই. 2০ 00580153 কর্তৃক নির্ধারিত মৌল নীতিগুলিই 
আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ গ্রহণযোগ্য বলিয়! বিবেচিত হইয়া 
থাকে । কিন্তু গবেষণার গতি দেখিয়া ইহ! মনে হওয়া অস্বাভাবিক 
নহে যে অদূর ভবিষ্ততে নৃতন নৃতন পদ্ধতি বত্মান আলোকনিয়ন্ত্র 
পদ্ধতিকে অপ্রচলিত বলিয়া আখ্যা দিবে। 

৬4. 0. 9০08৩ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুসারে বর্তমানে সঠিক শব্খ-শ্রুতি 
সমদ্থিত প্রেক্ষাগৃহের নির্মাণকার্ধ সম্ভব হইয়াছে । কিন্ত এ নীতিগুলি প্রণাপীবন্ধ 
(:58515£ ) প্রেক্ষাগৃহের ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য । বিভিক্ন আরুতির 
প্রেক্ষাগুহের উপযুক্ত হ্ত্র (০:22012৩ ) আবিষ্কত হইলেই প্রেক্ষাগৃহে 
শব্দ অভিক্ষেপণ ও শ্রতিবিষয়ক পদ্ধতি সম্পর্কে একটি নির্ধারিত বিধিতে 
(50500280 ) উপনীত হওয়া! সম্ভব হইবে । 

দর্শকের মনম্তত্ব 'লইয়াও গবেষণার অস্ত নাই । 1015590৩ 00158 
25102515, (3১20015122১ 20০5০0৬/ ৫৮10015550৩ এবং 15102558210 
৭৩৪০ প্রভৃতি নাট্যশালায় দর্শকের মনভ্ভাত্বিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয় 
লইয়া! কিছুকাল যাবৎ গবেষণা করা হইতেছে । এ সমীক্ষার ফলাফল 
অনুসরণ করিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকায় পরিচালনা এবং অভিনয়ের 
ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে দেখা যাইতেছে । স্থতরাং সমস্যাবহুল 
নাট্যজগতে এ ফলাফল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রয়োগ করিলে ভবিস্ততে 
যে বহু লমন্তার সমাধান করা যাইতে পারে তাহার এক অদৃশ্য ইঙ্গিত 
এ যুগে বিদ্যমান ! 
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নাট্যমঞ্চ 


বত'মান যুগে নাট্যমঞ্চের রূপ, আকার ও বৈচিত্র্যের সংখ্যা এত 
অধিক যে কোনও একটি বিশেষ ধরণের নাট্যমঞ্চকে আদর্শস্বরূপ বলিয়। 
অভিহিত করা অত্যন্ত ছুর্ধহ কার্য । বাহাই, হউক, নেপথ্যের বিভিন্ন 
ংশ সম্বন্ধে আলোচনার স্থবিধাথে ধরিয়া লইতে হইবে যে আলোচ্য 
নাট্যমঞ্চটি অত্যন্ত নমনীয় এবং বতত'সান যুগে ব্যবহৃত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 
প্রকারের নাট্যমঞ্চের ষে কোন একটি অথবা সকলপ্রকার যোগ 
ক্ববিধাই ইহাতে বিদ্যমান । বস্ততপক্ষে, লংখ্য্কস অনধিক হইলেও এমন 
নাট্যমঞ্চও আছে যেখানে স্বাভাবিক একটি মঞ্চের সকপপ্রকার যন্ত্রপাতি 
ও সরঞ্তামসহ আধুনিকতম কর্মপদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। তবে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে ষে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হ্ত্র অনুযায়ী যাহা প্রয়োজন 
তাহার তুলনার অল্পসংখ্যক সা'জসরঞ্জাম লইয়াই মাটমঞ্চে কার্য চালান 
হইয়। থাকে । ষাহাই হউক বতর্মান কালের নাটমঞ্চের উন্নয়নকল্পে 
কতদূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে এব উন্রতিবিধান করিবার প্রচেষ্টায় 
প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাপ্ধি-ষোগ্যতণ কতটুকু তাহ। গোড়াতেই আমাদের 
স্থির করা একাস্ত কতব্য। 


“নাট্যমঞ্চ। বলিতে বুঝায় সেই স্থান যথায় অতিনেতা অভিনয় করেন । 


মল্লভূমি (৪:52) শ্রেণীর নাট্যশালায় দর্শকেরা যে এলাকা ব্যবহার 
করেন না সেই এলাকাই নাট্যমঞ্চ নামে অভিছিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই 


শ্রেণীর নাটমঞ্চে কোন নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া দর্শকের! যেন 
শ্থিরভাবেই জানিতেন যে অভিনেতা ভার গায়ে ধাক্কা! দিয়া ভিড় ঠেলিয়া 


আলিয়া তাহাক্স পার্খে ঠাড়াইয়! কিংব। বলিয়া অভিনয় করিবেন | মামুলী 
( ০০20557550858] ) নাট্যশালায় সাধারণতঃ দেখা যায়, একটি অপ্রশত্ত 
গহ্বর দর্শক ও নাট্যমঞ্চকে পৃথক করিয়া কাখে। এ গহ্যরটি থাকে 
শন্্রীঘরের € ০:০95৪৮৪ 2৫৮ ) ঠিক সম্মখভাগে । বন্ত্রীঘরের ঠিক পর হইতেই 
নাট্যমঞ্চের এলাক1|। দর্শকদের আসন হইতে মঞ্চের উন্নয়নের ( ৩1৩৬৪:2০2 ) 
পরিমাপ বিভিন্ন নাট্যশালায় বিভিন্ন হুইস্সা থাকে । এ উচ্চত1 এক ধাপ 
হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬৭ মিঃ (৫) পর্যস্ত হইতে দেখা যায়। তবে 
দর্শকের দৃষ্টি-সমতা1 (€০৩-০৬৩1) অপেক্ষা নাট্যমঞ্চের অবস্থান অধিকতর 
উচ্চ হুওয়! যুক্তিসঙ্গত নহে--কেননা উহাতে প্রথম সারির দর্শকের 
দৃষ্টি ব্যাহত হইবে । 


মঞ্চমুখ (27950910821 ) £ 


দর্শকের ও নাট্যমঞ্চের সম্মূখভাগে মঞ্চসীমার প্রারন্তে দেওয়ালবিহীন 
যে বৃহৎ গহুবরের মধ্য দিয়! দর্শক অভিনয় দেখিতে সমর্থ হন তাহাকেই 
বলা হয় মঞ্চমুখ-তোরণ (7:09০030) ৪:০১) অথবা শুধু মঞ্চমুখ । এ 
তোরণই কিয়দাংশে না্যমঞ্চের ক্কিয়াকলাপের কাঠামো । মামুলী নাট্য- 
প্রযোজনাকে এই কারণেই প্রায়শঃ চিত্রাকার মধ্চানুষ্ঠান €( 10:০৮৮:৩ 8300৩ 
90282 ) বলিয়া নামাকরণ করা হইমা! থাকে । মল্লভূমি শ্রেণীয় মঞ্চের 
মঞ্চমুখ বলিয়া কিছু নাই। সাদ্ৃশ্তের মধ্যে কেবল দেখা যায়, উতর 
মঞ্চের একটি আলোকিত নাট্যপীঠ (৪০$:2& ৪:5০ ) থাকে-_যথায় অভিনয় 
দেখিবার জন্য দর্শকের দৃষ্টি নিবন্ধ হয়। সেখানে দর্শককে নাট্যপীঠ হইতে 
পৃথক করিয়া! রাখে কেবলমাত্র অন্ধকার । তথায় দর্শক ও অভিনেতার 
মাঝে ব্যবধান বাস্তব অপেক্ষা কাল্ননিকই অধিক । 


বর্ধিতমঞ্চ ( 20:02 ) : 


মঞ্চমুখ ও নাট্যমঞ্চের বধ্যস্থলে নাট্যমঞ্চের উদগত অংশকে বলা হয় 
বধিতমঞ্চ। অনেকক্ষেএ্রে পশ্চাতে যবনিক রাখিয়া দশক হইতে নাট্যমঞ্চের 
পৃথকীকরণ সম্ভব হয় এবং প্রয়োজন হইলে বধিতম্ে সভা, বক্তা 
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অথবা স্বপ্পপরিসরে অভিনয়ের ছৃষ্টের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে । জটিল 
নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে নাটকের গতি অক্ষুঞ্জ রাখিয়! দৃশ্টাপট পরিবর্তন 
কর ছুফর হুইয়া উঠিতে পারে । কিন্ত যদি নাটকের স্থানবিশেষে 
বর্ধিতম্ে অভিনয়যোগ্য ক্ষুত্্র ছুই একটি দৃশ্যের অবতারণা কর! সম্ভব 
হয় তাহা হইলে এ ক্ষুদ্রদুত্যট অভিনয়কালীন অবসরে অভিনয়পটের 
(2০৫ ০৩০৭১) পশ্চাতে দৃশ্টাপরিবতনি দ্বারা নাটকের গতি কিঞিঃ৯ 
অব্যাহত রাখা সহ্জসাধ্য হইতে পারে । 


অগ্সি-যবনিক। (515 02জ1 ) 2 


মঞ্মুখ*তোরণের অব্যবহিত পরেই (মঞ্চের ভিতর দিকে ) আ্যসবেষ্টস্‌ 
নির্মিত একটি ষবনিক! থাকে । উহাকে অগ্রি-যবনিকা (22৩ ০82০93 
০0. 25195909০৮8) বলা হয়। মঞ্চমুখের উপরিস্থিত উভয়পার্ে 
অবস্থিত লোহার খাজকাটা সরু ছিদ্রের ভিতর দিয়! এঁ অদাহা যবনিকা 
উঠান ও নামান হুয়। টদবাৎ অক্সিকাণ্ড সংঘটিত হইলে মঞ্চ হইতে 
প্রেক্ষাগৃহে অগ্সিবিস্তার নিরোধ করাই উচ্হার কার্ধ। সমভার প্রথায় 
উহ্বাকে নিয়-গলনাক্ষ-সম্পন্ন (1০%/ 295108 7০: ) ধাতুর সহিত উপরদিকে 
এক্সপভাবে যুক্ত করিয়া রাখা হয় যে সহসা কোনও অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত 
হইলে উপরিস্থিত এ ধাতু উত্তাপে গলিয়া গিয়া যবনিকাটি আপনা হইতেই 
অবনযিভ হইয়া নাটমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহে মাঝে ব্যবধান স্থত্রি করে। 


॥ আবন্নণ কৌশল ॥ 


অভিনম্্রপট (2০ ০015) £ 


মঞ্চমুখের আবরণী হিসাবে একটি ববনিকা। ব্যবহার কর। হইয়া থাকে 1 
মঞ্চমৃখের পশ্চাতে নাট্যমঞ্চের অংশটি দর্শকের নিকট উন্মুক্ত অথব! আবৃত 
করিবার উদ্দেস্টেই উন! ব্যবহার কর! হুইয়! থাকে । উহ্থাকে বলা হয় 
অভিনয-পট । 
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প্রথানপট (900 ৫2575 ) £ 


অভিনয়-পটের অব্যবহিত পূর্বে অথব! পরে মঞ্চের উপরিভাগের উচ্চতার 
সমন্বয় সাধনের উদ্দেস্্যে যে পর্দা ব্যবহার করা হয় তাহারই নাম 
প্রধান পট । উহার সাহায্যে মঞ্চমুখের উচ্চত। বাড়ান অথবা কমান সম্ভব হয়। 


শীর্বপট ( %529672 87 ০ এড ) £ 


প্রধান পটের পশ্চাতে মঞ্চের দৃশ্যমান অংশের শীর্ষের উচ্চত। বর্ধিত 
অথব] হাস করিবার উদ্দেস্টে মঞ্চের শীর্ভাগ হইতে যে পর্দা ঝুলান 
থাকে তাহাকে শীর্ধপট বলে। 


পাশ্খপট (09120670002) 2 


মঞ্চের প্রস্থ বাড়ান অথবা কমানর উদ্দেশ্টে মঞ্চের উভয়পার্থে যে 
লম্মমান পর্দা থাকে তাহাকে পার্খপট বলিয়া অভিহিত করা হয়। 


॥ সঞ্চস্তল (5৮৪৩ 8০০:) ॥ 
লাট্যপীঠ (80005 2158 ) £ 


মঞ্চের উপর যে অংশে অভিনয় অনুষিত হয় সে অংশকে বলা হয় 
নাট্যপীঠ । সাধারণতঃ মঞ্চমুখের প্রস্থ বরাবর প্রায় একপ্রান্ত হইতে 
অপরপ্রাস্ত এবং মঞ্চের গভীরতার (০%) প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ব্যাপিয়া 
উবার পরিধি। অবশ্ত নাট্যপীঠের পরিধির পার্থকা যে শুধু মঞ্চভেদেই 
সংঘটিত হইতে পারে তাহা নহে, একই মঞ্চে প্রযোজিত নাটকভে্দেও 
ইহা! হইতে পারে। মঞ্চে দৃশ্বপট সঙ্জিত হুইবাব পর নাট্যপীঠ অবস্থাই 
উহার এলাকার মধ্যে সীমাবন্ধ থাকিবে। সাধারণতঃ নাট্যপীঠ বলিতে 
আমরা মঞ্চের সেই অংশই বুঝিব যাহা দর্শকবৃন্দের প্রান্ম সকলেরই 
নিকট একই সময়ে দৃশ্ঠমান | 
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তমবের গঠন (£1০015725 ) £ 


নাট্যমঞ্চের মেঝের গঠনে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । সম্পূর্ণ ম-তল 
না হইলেও অন্ততঃ নাট্যপীঠ সর্বদাই কাষ্ঠদ্বারা নির্যাথ করিতে হইবে | 
শাল অথবা! এ শ্রেণীর কোনও কাষ্ঠই এই কার্ধের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট । 
কান্ট ব্যতীত অন্ত কোনও ভ্রব্য' মধ্ধ-তলে ব্যবহার করা মঞ্চের কার্ষ- 
কারিতার পক্ষে অস্তরায়, বিশেষতঃ যখন মঞ্চ-তল এবূপভাবে নির্মাণ 
করিতে হইবে যাহাতে দৃশ্যপটগুলি নিরাপদ এবং শক্তভাবে স্থাপন ও 
অপসারণ কর] সম্ভব হয়। মঞ্চ-তলে যে কাষ্ঠ ব্যবহার করা হুইবে তাহ! 
আবার পমপরিমাপযুক্ত কতগুলি খণ্ডে বিভক্ত হওয়াই বাচ্ছলীক্স | কেননা 
স্বত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ বা অস্রূপ দৃশ্য উপস্থাপিত করিতে হইলে 
প্রয়োজনমত কয়েকটি কাষ্ঠখণ্ড অপসারণন্থার] তাহা সম্ভব হইতে পারে। 
ইহা ব্যতীত কোনও স্থান ক্ষষপ্রাপ্ত হইলে অথবা কার্ধের অন্গপযুক্ত 
হইয়া পড়িলে প্রয়োজনমত নির্দিষ্ট একটি বা কয়েকটি খণ্ড অপসারণ 
করিয়। নৃতন খণ্ড পুনইইণপিত করা সহজ হয়। 


মঞ্চ- গহ্বর ( 091১) : 


মঞ্চ-তলে (নাট্যপীঠের এলাকার. ভিতর) অপসারণীয় কয়েকটি বিভাগ 
থাকিতে পাবে । উহা অপসারণ করিয়া! মঞ্চ-তলের নিয়ে গমন অথব! নিক্ন 
হইতে উপরে উখান সম্ভব হইতে পারে। উহাকে বল হয় যঞ্চ-গহবর | 
এ গহ্বরের সাহায্যে সীতা” নাটকে সীতার পাতালপ্রবেশ অথবা "অঙ্গার 
নাটকে পিফই-এ কয়লাখনিতে নামিবার দৃশ্য দেখান সম্ভব হইতে পারে। 
এ সকল দৃশ্যের ক্ষেত্রে মঞ্চ-গহ্বরের প্রয়োজনীয়তা! সত্যই অধিক । 


খুর্ণনম্ঃ €(15৮91577)6 59825 ) : 


বিস্তারিতভাবে সজ্জিত অনেক নাট্যশালায় নাট্যপীঠের আয়তন অন্ষ্যায়ী 
উহার নীচে ঘূর্ণমান চাকতি (৭35০) আছে। উহার সাহায্যে নাট্যপীঠের 
উপর আহুক্রমিকভাবে সজ্জিত কয়েকটি ( কলিকাতার রঙ্গালয়ে চারিটি 
পর্ধস্ত ) দৃশ্যের পরিবর্তন কর। সম্ভব হুয়। 


[ ২৮ ] 


ভারী চক্র-পথ (09085 01 1059৮9 ৮/৪£0105 ) £ 


এই শ্রেণীর মঞ্চে মঞ্চ-তলের অংশবিশেষ জলশক্তিচালিত প্রপালীতে 
উত্তোলন অথবা অবনমন করা যায়। প্রণালীটি অনেকটা! মোটরযান 
মেবামতী দোকানের চবিমাখান তাকে (875555 25০৮) গাড়ী উত্তোলন- 
পদ্ধতির অন্রূপ। এই ধরণের সরঞ্জামের সাহায্যে মঞ্চতলের উলন্ব 
(৮৩:০৪) সঞ্চালন দর্শনীয়ভাবে সম্পার্চিত হইতে পারে। 


& সঞ্চ নির্দেশ ॥ 


ডান-মঞ্চ ও বাম-মঞ্চ (50566 715100 & 50585 1৩) £ 


নাট্যমঞ্চের দিকনির্ণগ করিবার উদ্দেশ্যে ডান-মঞ্চ। ও 'বামন্মঞ্চ। এই 
দুইটি নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার কর] হইয়া থাকে। অভিনেতা 
মঞ্চ-তলে দড়াইয়া দর্শকের দিকে তাকাইলে মঞ্চের যে অংশ তাহার 
দক্ষিণে থাকে তাহাকে ভান-মঞ্চ এবং থে অংশ বামে থাকে তাহাকে 
বাম-মঞ্চ বল। হয়। মঞ্চবিজ্ঞানের পরিভাষায় এই শব্হ্বয়ের সংক্ষিপ্তরূপ 
হইল ডা. ম. এবং বা. ম.। 


উর্ধ-মঞ্চ ও নিন্স-মঞ্চ (11195559 ৫ ৫05770909৩ ) $ 


অনুরূপভাবে ছর্শকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দণ্ডায়মান হইলে অভিনেতার 
পশ্চাতের অংশকে উধ-মঞ্চ এবং সম্মখের অংশকে নিক্মমঞ্চ বলা হয়। 
মঞ্চেয় সম্মুখ হইতে পিছন পর্বস্ত কোন সরলরেখা টানা হইলে এ 
সরলবেখার উপরিস্থিত যে কোনও বিন্ুকে বল! হয় মঞ্চকেন্্র | উহাদের 
সংক্ষিত শব্দ হইল যথাক্রমে উ. ম. নি. ম. এবং কে. ম.। এই নির্দেশক 
শব্বষলমূহের সাহায্যে মঞ্চ-তলে কোনও অভিনেতার অবস্থান সহজেই 
নিণস্স করা যাইতে পারে । 


[ ২৯৮ ] 


অঞ্চবাহির (০2586 ) ২ 


সাধারণতঃ কোন অভিনেতা নাট্যপীঠ হইতে প্রস্থান করিলেই তিনি 
“মঞ্চ-বাহির' (ষ* বা.) হইলেন ইহা! বুঝায়। 


বহির্মধ (52259 ) £ 


নাট্যপীঠের বহিস্থিত মঞ্চের উভয় পার্খের অংশকে বলা হয় বহির্মঞচ 
(বম) । 


॥ উল্ডয়ন প্রণালী | 
উড্ভয়ন-খাদ ( 95%/61] ) 


মঞ্চের উপরিভাগে সাধায়ণতঃ একটি অততযুচ্চ ছাদ থাকে । ছাদের 
১০৫২ হিঃ (৫) হইতে ১.৮২ মিঃ (৬) নীচে ঝুলান কাষ্ঠ বা ধাতু 
নিশ্নিত অবলম্বন (9৮86) এবং মঞ্চ-তলেব মধ্যস্থিত অংশকে বলা হয় 
উড্ডয়ন-খাদ । 
গ্রিভাক্মারন বা শ্রিভ ২ £0170% ০৫ £$0) £ 

উক্ত অবলম্বনকে (3৮50) বলা হয় গ্রিভায়ারন বা গ্রিড । গ্রিডের 
সহিত সংযুক্ত করা হয় কপিকল (02115) | দৃশ্যপট, আলোকসরঞ্জাম 
ষবনিকা» পর্দা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্য।দি যাহা উড্ডয়ন-খাদে ঝুলাইয়া 
রাখা হুয় তাহাদের বদ্ধনরজ্জ, (দড়ি অথবা তার) এ কপিকলের মধ্য 


দিয়! প্রবেশ করাইয়া! গ্রিভের সহিত সংযুক্ত কর! হয় এবং টাঙ্ডাইয় বাখা। 
হয়। ক্ুতরাং মঞ্চতলের সরঞ্জামের প্রধান অবলম্বন হইল কপিকল আর 


কপিকলের প্রধান অবলম্বন গ্রিড । 
কীলক-গরাদ (17280 1911 ) £ 


মঞ্চের উপর ছৃষ্টাপটাংশ ঝুলান, উদ্ভোলন বা অবনমনের জন্ক য্ছি 
রজ্জ, উড্ডয়ন পদ্ধতি (7০০৩ 25208 ৪32৮০ ) অনুলরণ কন! হক্স তাছ! 
হইলে এ রজ্জ্‌ ভান অথবা বাম-মঞ্চের দেওয়াল সংশিষ্ট লোহার অথবা 


€॥ ৩০ ) 


কাঠের ঘেড়ার সহিত, হয় মঞ্চতলের সমান করিয়া না হয় উড্ভয়ন 
খার্দের দিকে কিঞ্চিৎ উর্ধে আবদ্ধ করিতে হয়। উহ! যেন কখনও গ্রিভ 
পর্ধস্ত পথের উচ্চতার অর্ধেক অপেক্ষা অধিক উন্নীত না হয়। 


কুলুপ-গরাদ (1০০7708 2971): 


রজ্ছু উড্5য়ন প্রণালীর পরিবতে” যদি সমভার পদ্ধতি (০০০:১০106)6 
37505) প্রয়োগ করা হুয়, তাহ] হইলে ভান অথব। বাম-মঞ্চের দেওয়ালে 
মঞ্চ-তলের শীর্ধসমান উচ্চতায় অবস্থিত থাকে কুলুপপ্গরাদ এবং উহার 
অনেকট1 উপরে গ্রিডের ঠিক নীচে মাল বোবাইয়ের জন্য একটি মাচান 
€ 21815 ) নির্মাণ করা হয় । উড্ডীন দৃশ্ঠপটাংশের ওজনের ভারসাম্য 
স্থির করিবার জন্য দ্ডারবাহী পাত্রে ভার সংযোজন বা বিয়োজন করিবার 
কার্ধে ব্যহত ভারী দ্রব্যগুলির উঠানামার কার্ধ অচগ্ঠিত হয় এ মাচানে । 


সারিবদ্ধ স্বৃশ্যপট ঃ 


সমভার অথবা রজ্জ, যাহাই হউক না কেন উড্ডগ্পন প্রণালীমাত্রের 
ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ প্রতিটি নিগ্রিত দৃশ্টে মঞ্চের এক হুইতে অপর প্রান্ত 
পর্যস্ত সমদূরত্ববিশিষ্ট তিন অথবা ততোধিক তার কিংবা! রজ্জব সারি 
থাকে। এঁ রজ্জ, বা তার এরপভাবে বসান থাকে ঘে মঞ্চমূখের সমান 
অথবা] কিঞ্চিতাধিক লম্বা শীর্ধবন্ধনীসমূহে (৮৪৩ ), উডভীন খাদে দৃশ্যপট 
(৪০65৩ ), পশ্চাৎপট € ৮25৭০? ) ও পর্দাগুলি (৭:97১৩ ) পাঠাইবাস্স 
পূর্বে উচ্বাদের বাধিয়া রাখ] যায় । তিন সারিযুক্ত দৃশ্যে গরাদের উপরিস্থিত 
চালকের (০৩:৪০: ) নিকটতম সারিকে খবসারি (2130: 1825) 
মধ্যস্থলের সারিকে কেন্দ্রসারি ( ০৩:2৩ 170৩ ) এবং দুরবতণ সারিকে দূরসারি 
(1০705 159৩ ) বলা হয়। কোনক্ষেত্রে দৃশ্যটি পাচটি সায়িযুক্ত হইলে উক্ত 
তিনসারির তিনটি নাম ব্যতীত উদ্ত্ত দুইটির নামকরণ হুইবে খবকেশ্রসারি 
(খর্বসারি ও কেক্দ্রসারির মধ্যস্থিত সারি ) এবং ছুরকেন্দ্রসারি (কেন্দ্রসান্বি 
ও দূরলারির মধ্যস্থিত নানি )। 


বজ্ছু-উডডস্মন পদ্ধতি (1০৩ 15208 ৪596৩ ) £ 


এই পদ্ধতিতে রজ্ছ, (ম্যানিলা রোপ অথবা এ শ্রেণীর কোন রজ্জং 
হইলে ভাল হয়) বীধিয়া প্রয়োজনীয় ভ্রবঃ উড্ডীন কর] হয়। অঞ্েস 
কাঠামোর উপর্িভাগের হ্রদে কু, নাট,ও বন্টুর সাহায্যে নিবন্ধ লৌহদণ্ 
বা লৌহপাতের সহিত কেন দৃশ্তাপটাংশকে সোজাস্থজি বাধিয়! দেওয়া 
যাইতে পারে। অন্যথায় কাষ্ঠ কিংবা ধাতুনিগিত নলদ্বার! প্রস্তত 
উ্ধবিদ্বনীর সহিত রজ্জ, বাধিয়াও তাহার সহিত দৃশ্টপটাংশ সংলগ্ন করা 
যাইতে পারে। উড্ডয়ন পদ্ধতিতে রজ্জ,গুলি শ্রিভ, পর্যন্ত উঠিয়] তাহার 
পর চিলে কোঠার উর্ধপিণ্ডের (10 191০) উপর দিয়া চলিয়া যায়। 
একটি পুর্ণ সারিবদ্ধ দৃশ্ঠপটের দডিগুলি ষঞ্চ অতিক্রম করিয়া প্রথমে 
কীলক-গরাদের উপরিস্থিত একটি স্থানে গিয়া পৌছায়, তারপর একটি 
বহুমুখী কপিকলের (22515001৩ 09115 ) মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। এ 
বহুমুখী কপিকলের মধ্যে সংলগ্ন থাকে পাশাপাশি সংস্থাপিত কতিপয় কপিকল 


যাহাদের একত্রে বল! হয় শীর্ষপিগ্ড (1২90 01০0 )। তথা হইতে দডিগুলি 
কপিকলের অপরপ্রান্তের ছিন্র দিয়া বাহির হইয়! পুনরায় নিয়মুখী হইয়া 


কীলক-গরাদে পৌছায় । তখায় কয়েকটি গৌঁজের (79555) অথবা লৌহ 
কিংবা কাঠের খোটায় (151251750৮5 ) বজ্জু বেষ্টন কর! হয়। এ 
গৌঁজ বা খোটা একটি নলের মধ্যে অথবা লৌহপাতের উপর প্রোথিত 
থাকে । এঁ নল অথবা লৌহপাত মঞ্চের সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ পর্যন্ত উড্ডয়ন- 
খাদের কোন একটি পার্খব-দেওয়াল বরাবর সংলগ্ন পাকে। দৃশ্যপট উন্নীত 
বা অবনমিত করিবার লময় এক অথবা একাধিক ব্যক্তি পূর্বোক্ত তিন 
অথব! পাঁচ সারির দড়ি আকডাইয়! ধরিয়া টানিতে থাকেন এবং তাহার 
ফলে দৃশ্যপট এ সারির উপর চলিক্া আসে অথবা উপর হুইতে সবিয়া 
যাস্ব। 


বানুকাথলি : 
উক্ত প্রক্রিয়া সরলীকরণের উদ্দেশ্যে চটের থলি বালুকাদ্বারা আংশিক 
অথব! পূর্ণ ভন্তি করিয়া রজ্ছুসারিগুলির সহিত বীধিয় দেওয়া হয়। সারি 


€( ৩২ ) 


গুলির মঞ্চপ্রীন্তস্থিত অংশের ভার এক্পভাবে শৃণ্যে উত্তোলন করা হইজে 
থাকে যাহাতে বালুকাথলি কীলক-গরাদ সমান উচ্চ স্থান পর্ধস্ত উঠিভে 
পারে। সাধারণতঃ বালুকাথলির ওজন অপেক্ষা কিঞ্চিং কম ওজন রাখাই 
বিধেয় যাহাডে রক, শিথিল করিয়া দিলে মঞ্চস্থিত ওজন আপনা হইভেই 
নিষ্নগামী হইয়া আসে। এঁ অবস্থায় মাত্র একব্যক্তি অক্েশে দৃশ্যপটাংস্ব 
উত্তোলন করিতে পারিবেন । 


স্বত্সং-সমানকারী বান্গুকাথলি : 


কোনও সারিবদ্ধ দৃশ্যপচের ওজন যদি মঞ্চ জুড়িয়া সমপরিমাণে বিভক্ত 
থাকে তাহা হইলে এই অতি সহজ কৌশলে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভৰ 
হইতে পারে। এক সারিতে যদি তিনটি দড়ি থাকে তাহা হইলে কেন্জ 
সারির ঘড়ির প্রাস্ত (যাহা কীলক-গরাদের দিকে অবস্থিত ) একটি বালুকা- 
খলির সহিত শক্ত করিয়া! বাধিয়া দেওয়া! হয়। দড়িটির ও বালুকাখলির 
সংঘোগস্থলে একটি কপিকল অথবা কাষ্ঠথণ্ড ( ৮1০০) বীধিয় দেওয়া! 
হয়। দুরসারির দড়িটি এ কপিকলের ভিতর দিক্সা প্রবেশ করান হক্ব এবং 
খর্বসরির দড়িটি উহার সহিত বাঁধিয়া দেওয়! হয়। দড়িগুলি যখন বাঁধ! 
সম্পূর্ণ হয় তখন সারিগুলি স্থবিস্তস্ত ও উড্ভীন দ্রব্যটি স্ুসমঞ্ষস দেখাইতে 
থাকে । অতঃপর কপিকলের ভিতর দিম্া গমনকারী দড়িটি ঈষৎ টানিষ্ব 
অথব! টিলা কৰিয়! প্রয়োজনমত ওজনের ভারসাম্য ব্জায় রাখা আতি 
সহজেই লম্ভব হয়। যেহেতু দূরসারি এবং ধর্বাসারির দড়ি বাধ! থাকিয়া! 
এ কপিকলের চতুর্দিকে একটি ধারাবাহিক সারি স্থত্টি করে, দড়ির একগ্রান্ত 
টানিয়া! নীচু করিবার সঙ্গে সঙ্গে অপরপ্রান্ত উপরদিকে উঠিতে থাকে এক. 
একপ্রাস্ত টিলা করিবার সঙ্গে সঙ্ষে অপরপ্রাস্ত নীচে নামিতে থাকে । 
কপিকলের অভাবে একটি দড়ি যদি অপর একটি দড়ির কুলুপের (1০০) ভিতর 
দিয়া জওয়। হয় তাহাতে দড়ি আটকাইদ! গিয়া অথব] স্থানচ্যুত হই! 
সমগ্র দৃশ্যপটচির কিঞ্চিৎ অসমঞ্চস অবস্থায় পরিণত হইবার সম্ভবন। থাকে 
সুতরাং পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া অন্থসরণ করাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ । 
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সমভার পদ্ধতি ( ০০012057%/5121)0 9৩০0 ) : 


এই পদ্ধতিতে দ্বাড়ির পরিবতে তার ( ০৪৮০ ) ব্যবহৃত হয় এবং তারসমৃহ 
মঞ্চপ্রান্তে শর্ধবন্ধনীসমূহেত্ব € ৮০০০৩ ) সহিভ এবং দেওয়ালপ্রাস্তে ভার- 
বাকী দোলার (2501) সহিত বাধা থাকে । দ্োলার উর্ধ ও নিঙ্বগাতি 
নিয়ন্ত্রিত হয় উড্ডয়ন-খাঘের পার্বদেওয়ালে অথব! উহার নিকটবর্তী কোন 
স্ানে সংলগ্ন তার কিংবা বড়শ্ঈীলোহার (581৩ ) সাহায্যে । এই প্রণালীতে 
ভার স্থাপন কর! হম্ব গ্রিডের ঠিক নিয়ে একটি ক্ষুদ্র মাচানের উপর ' 
দশ্ঠপটের ওজনের সমতা রক্ষার জন্ত প্রয়োজনমত ভারীদ্রবা এ ক্ষুদ্র মাচালর 
উপর স্বাপন করিতে হইবে! একটি ঘড়ি দোলার শর্ষে বাধিস্বা একটি 
কপিকলের মধ্য দিয়া লইয়া গ্রিড, পর্যস্ত আন] হুম্ব, পরে উহ্থাকে মঞ্চতলস্কিত 
স্রীং-তানযুক্ত (9275 5238০ ) অপর একটি কপিকলের নিমে ফিরাইসা 
আন] হয়, অতঃপর পুনরায় উহ্থাকে যে দোলার শীর্ষে প্রথম বাধ হইয়াছে 
সেই দোলার নিয়ে ফিরাইম্বা লওয় হয়। এ রজ্জর সাহায্যে হৃষ্তপট 
ও সমভারবস্তসহ সমগ্র রজ্জ,সারি উত্তোলন এবং অবনমন করা হয়৷ 
এ রজ্জ, “সীমাহীন রজ্দ+ লামে প্রচলিত। একটি গরাদের উপর উন্নীত 
একটি সমকেন্দ্র (০০7০57)03০) ভারোকতোলন-দণ্ডের (1৩৬৩: ) সাহায্যে 
ভারীন্রব্যটি তাহার নিঅস্থানে আবদ্ধ রাখা হয় । একদিকে ভারোত্তোলন 
দণ্ডটিকে ধাক! দিলে উহ1 দড়ির মধ্যে গৌোজ হইয়া আটকাইয়া যাইবে 
এবং অপরদিকে টানিয়া বাহির করিয়া লইলে উহার তান ( €51831017 ) 
মুক্ত হইয়া যায় ও বি সহজেই স্থানান্তরে গমনাগমন সক্ষম হইয়া 
থাকে । 
সমভার পদ্ধতি বলাম রজ্ছু-উডডয্পন পদ্ধতি : 


ব্যস্বাহুল্য সত্বেও রজ্জ-উড্ডয়ন অপেক্ষা সমভার পদ্ধতির ব্যবহারিক 
স্থবিধা অধিকতর । নুর্তরাং নবনিখিত প্রেক্ষালয়ে সমভার পদ্ধতি অনুসরণ 
কর! বাঙ্ছনীক্ব। অধিক ভার উত্তোলন করিবার উদ্দেশ্যেই সমনার পদ্ধতির 
প্রচলন হুইক্জাছে। রজ্জ্‌সারির সমতা রক্ষা! করিয়া উহাদের স্থায়ীভাবে 
আবদ্ধ রাখা হম্ব যাহাতে পমভারযুক্ত দৃশ্টুপটাংশগুলি যঞ্চতলের 
ৰাহিরে সরিয়া না খায় কিংবা ঝ.লিক্বা না পড়ে। যদি দৃশ্যপটাংশগুলির 
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একানও অংশ সমতা রক্ষা করিয়া! অপর অংশ কিঞ্িৎ সরিয়া যায় বা ঝুলিয়। 
পড়ে তৎক্ষণাৎ উহাদের সংযোজনের ক্রটি দর্শকের চক্ষে ধরা পড়িবে । ভার- 
বাহী দোলায় অবস্থিত ভার যদি নিখুত হয়, তবে মাত্র একজন চাপকের 
পক্ষেই অতিভার বস্ত পরিচালনা কর সম্ভব হইবে। একটি জিনিষ লক্ষ্য 
রাখা প্রয়োজন--চালকের পদমূলে কুণুলী করা দড়াদডি ইত্যাদি ছেন 
না থাকে । 


স্থবিধা-আর্জক সমভার পদ্ধতি € ৫০015 10910518556 00]706- 
ড৮০1519৮ 9965]1) ) 


পৃবেণীক্ঞ স্বাভাবিক সমভার পদ্ধতির সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রিডের পুর্ণ 
উচ্চতার ব্যবহার অপরিহার্য । এ পদ্ধতি কার্ধকরী করিবার সময় উর্ধ বন্ধনী 
মঞ্চতলে আসিয়া পেশীছাইতে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করিতে হয়, 
ভার-বাহী দোলারও ভর্ধ দেশে গমনে অনুরূপ দূরত্ব অতিক্রম করিতে হয় । 
এ দূরত্বের পরিমাণ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে এক বিশেষ ধরণের পদ্ধতি 
অবলম্বন কর] হইয়া! থাকে । ইহারই নাম স্ুবিধা-অর্জক সমভার পদ্ধতি । 
এই পদ্ধতিতে এ দূরত্বের পরিমাণ অর্ধেক হ্বাস পায়। কুলুপ-গরাদটি তাহার 
স্বাভাবিক উচ্চতা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ উর্ধে (গ্রিভ. পর্বস্ত উচ্চতার অর্ধাপেক্ষা 
কম) দেওয়ালগাত্রে উঠাইয়া দেওয়া হুইয় থাকে । ইহাদছ্বারাও কোন 
দ্রব্য মঞ্চতল হইতে গ্রিড. পর্যস্ত উত্তোলন কর] সম্ভব হইবে । প্রচলিত 
রীতি অপেক্ষা এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা! উভয়ই কিয়ৎপবিমাণে 
বিদ্যমান ;$ তথাপি যঞ্চবিশেষে এই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
হইয়া থাকে । বহুক্ষেত্রে আবার পূর্ণরূপে গৃহীত না হইলেও মঞ্চ নির্মাণ- 
কালে এই পদ্ধতির একটি বিকল্প ব্যবস্থা রাখা! হয় । ফলে প্রয়োজনবোধে 
যে কোন সময়ে ইহার আশ্রয় লইবার স্থযোগ থাকে । পৃথক পৃথক অংশ- 
গুলি অধিকতর জটিল বলিয়! পদ্ধতিটি ব্যয়বহুল বটে এবং কোনও দ্রব্য 
সমভার করিতে হইলে এ ভ্রব্যটির ছিগুণ ওজন দোলায় স্কাপন কব] প্রয়োজন 
হয়। স্থতরাং লভ্য বাটখারা দ্বিগুণ করিবার একটি প্রশ্ন থাকিয়া] যায় ॥ 
ষাহাই হউক, কুলুপ গরাদটি শ্রিভের উচ্চত্তীর প্রায় অর্ধসমান উন্নীত হইবার 


(৩৫ ) 


ফলে গরাদের নিয়স্থ দেওয়াল যন্ত্রক্রান্ত পরিকল্পনা! বা কৌশল হইতে মুক্ত 
থাকিত পারে। ফলে দৃশ্যপটাংশ ও অন্ঠান্ত মঞ্চদ্রব্যসমৃহ গাদা করিয়া 
রাখিবার জন্ত অধিকতব স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে। 


উইঞ্চ ( %/1001% ) : 


দৃশ্যপট অপসারণের অপর একটি প্রণালীর নাম উইঞ্চ। একটি পিপাতে 
দডি অথবা তার জড়াইযসা' একটি প্রধান হাতল (০:00 ) অথবা একটি 
পীয়ার (৪০৪: )-ব্যবস্থা সংযুক্ত করিয়! উইঞ্চ নির্মাণ করা হয়। হ্াতলটি 
ঘুরাইলে কিংবা গীয়ার ঠেলিয়া বা টানিয়া! দিলে এঁ দডি বা তার পিপায় 
জড়াইতে থাকিবে নতুবা পিপা হইতে খুলিতে থাকিবে । নিখুঁতভাবে 
নিষ্সিত হইলে উইঞ্চদারা আশাতীত ভার উত্তোলন করা সম্ভব হইতে 
পাবে কেবল একজন ব্যক্তিব সাহায্যেই । অবশ্ট পিপাটির ব্যাস (91377501) 
স্বভাবতঃই অনতিবৃহৎ হুইয়া' থাকে এবং গীয়াব প্রণালীতে চালিত হওয়া 
প্রয়োজনীয় ভারোত্তোলনেব জন্ত বহুবার হাতল ঠেলিবার বা ধারু। দিবার 
প্রয়োজন হুইয়া থাকে । ফলে, কার্ধক্ষেত্রে এ যাস্ত্রিক স্থবিধাটুকুর বিনিময়ে 
গতিকে নির্মমভাবে বিসর্জন দিতে হয়। 


মোটর-চাজিত সমভার বন্ত্র ও উইঞ্চ : 


সমভার যন্ত্র এবং উইঞ্চ উভয় পদ্ধতিতেই গতি-সঞ্চালক যন্ত্র অথাৎ 
তড়িৎ্-চালিত মোটর (€ 51500:0 ০০০: ) প্রয়োগ কবা যাইতে পাবে। 
তবে উহাদ্বাবা মানবশক্কতির অপচয় নিবারণ কর! গেলেও উভয় পদ্ধতিই এবপ 
ৰায়বুল বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে যে শতকরা! নিরানব্য্‌ইটি রঙ্গালক্ষের 
পক্ষেই এ বিপুল বায়ভার বহন কবা ভঃসাধ্য | 


॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥ 


৪ ছৃশ্যপরিবভণন প্রণালী £ 


রঙ্গমঞ্জের কতিপয় স্থায়ী সাজসবঞ্জামেপ বিষয় আলোচনা কৰা 
ুইয়াছে । ইহা! ব্যতীত সর্বসময়ে মঞ্চে ব্যাবহৃত হয়, মঞ্চেব অপরিহার্য 
অঙ্গ হিসাবে ধরা হয় এবং মঞ্চ হইতে দূরে রাখ হইলে প্ররোজনাহুসারে 
মঞ্চে লইয়া আসা হয় এমন কয়েকটি দ্বশাপবিবর্তন প্রণালী আছে। এই 
প্রণালীগুচ্ছ চাবিভাগে বিভক্ত £-_ 


(১) ঘূর্ণন (7:০118725 ), (৯) আবর্তন (০৮৮7৪) (৩) ধীবগমন 
(5119177) এব 09) উড্ডয়ন (7518) প্রণালী । 


ুর্ণন বন্প গঠন : 


ঘূর্ণন পদ্ধতির গঠনে বহিপ্বাছে প্রধানতঃ তিনটি জশ। (১) চক্র 
(88০05), (২) বতির্বন্ধনী (০80188৩ঃ8) এবং (৩) টিপ, জ্যাৰু 
( 0১390185 )। 


চক্র . 


চত্রস্থ মঞ্চ একপ্রকার মাচান (15090) 1 এ মাচানের পায়াব 
শীচে ক্ষুত্র ক্ষুত্র চাকা ( ০836679 ) থাকে গাহার সাহায্যে উহাকে মঞ্চতলের 
মধ্যেই চারিদিকে ঘুব।ন যাইতে পারে । বভশী-লোহা! (21781522000), 
কাঠ অথবা আলুমিনিয়ম (91950280802 ) দ্বারা চক্রেব কাঠামে| নির্মাণ 
কব যাইতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী বা অধিক শক্ত না হইলেও কাঠঘ্বারা 
উহা নির্মাণের ব্যয়ই নিম্ততম । অধিকতর ব্যষসাধা হওয়া সত্বেও বড়শীলোহা- 
দ্বার] নির্মাণে কতিপয় সুবিধা পাওয়1 যায় ।* দীর্ঘস্থাকিত্ই ইহার প্রধান 


স্থবিধা! । এ ধাতুনির্সিত কাঠামোর কোণগুলি যদি একত্রে সংযুক্ত করা (4৩:৭৩) 
থাকে তাহ! হইলে একটি কাঠামোর জীবনে উহার শীর্ষভাগ (প্রধানতঃ 
কাষ্ঠনিক্ত্রিত ) ৫৬ বার পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইবে। অর্থাৎ এ 
কাঠামোর স্থায়ীত্ব উহার শীর্ষভাগ অপেক্ষা পাচ হইতে ছয়গুণ অধিক । 
উহ! কিঞ্চিৎ ভারী হয় সত্য কিন্তু বস্ততঃপক্ষে পর্যাপ্তসংখঠক কোণাকুণি 
বন্ধনীযুক্ত ( ০935 1:8০55 ) কাঠনিষ্িত কাঠামোর ওজনও নেহাৎ স্বল্প 
নহে । অতাধিক ব্যয়সাপেক্ষ না হইলে অবশ্য আযলুমিনিয়ামই এই কার্ধে 
সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ধাতু বলিয়া! গণ্য হইত । চক্রদ্বারা বহনযোগ্য দ্রব্যের 
ওজন ও আয়তন অনুসারে কাঠামো কোন্‌ ভ্রবাদ্ধার! নির্মাণ করা সঙ্গত 
তাহ স্থির করিতে হইবে । সাধারণ আকারের মঞ্চে ১২২ মিঃ ৯ ২৪৪ মিঃ 
(৪১ ৮) মাচান তৈয়ারবী কর। যাইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে উহার 
কাঠামোর (কাঠনির্মিত ) জন্য ৫.০৮ সে. মি ১৫১০-১৬ সে. মি (২৭১৫৪) 
মাপের তক্তা ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাঠামোর বহির্তাগ নির্সিত 
হুইবার পর উহার অভ্যন্তরভাগ ৫.৮ সে. মি-১১০.১৬ সে. মি. মাপের 
তক্তা পুনরায় চক্রের এককোণ হইতে অপর কোণ পর্ধস্ত আড়াআড়িভাবে 
সংযুক্ত করিতে হইবে । এ অতিরিক্ত তক্তাগুলির একটি হইতে অপরটির 
দুরত্ব ০.৬২ মিঃ (২) এর অধিক হুইবে না। অতঃপর কাঠামোর শীর্ষভাগে 
১,৫৮ সে. মি. (&”) অথবা ২.৬ সে. মি. (8) মাপের আবরণী 
(915580878 ) প্লাইউড, (015০০ ) সংযুক্ত করিতে হইবে। প্রাইউড. 
লাগাইবার সময় ১.৬৮ সে. মি. (১২) মাপের চেপ্টামাথা ওয়ালা 
কাঠের জ্কু অথবা লোহার পেরেক ব্যবহার করিতে হইবে । ১.২২ সে" যি. 
১২:৪৪ সে. মি. আয়তনের চক্র নির্যাণই স্বিধাজনক | কারণ উহাতে 
কোনরূপ অপচয় না করিয়া একখানি পূর্ণ প্রাইউড. ব্যবহার কর! যাস্। 
তাহাছাডা ছুইজন চালকের পক্ষে অক্লেশে চালাইবার উপযুক্ত চক্রের মধ্যে 
এ আকারই বৃহত্তম। শক্তিশালী হইলে একজন চালকও এ আকারের 


চক্র নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন তবে একজনেব পক্ষে উহা শ্রমসাধা সে বিষন্ন 
কোন সন্দেহ নাই৷ 


ত্ছানাম্তরী ক্ষুদ্র চক্র € 5956915 ) : 
প্রতি মাচানেব সহিত অন্ত 5: ছয়টি করিয়া দণ্ড থাকিবে । আবার 


৩৮) 


€তি দণ্ডের নিয়ে অন্ততঃ ৭*৬২ সে. যি. (৩?) মাপের রবারের চাকা 
থাকিবে । এ চাকা ঘত বড় হইবে মাচান স্থানাস্তর কর ( ঠেলিসু। ) 
ততই সহজসাধ্য হইবে । মাচানটি যদি কেবল সরলরেখায় ছাড়াও বিভিন্ন 
দিকে চালন। করা প্রয়োজন হয় তবে এঁ চাকাগুলি বল্‌ বিয়াৰিং 
(10511 52206) ন্যইহভল বেল (215৩1 083৩ ) সহ ব্যবহার কর্‌! 
বাঞ্চনীয় । মাচানের চাকাগুলি যথাসম্ভব চবিমাখান ( £৩৪3৩০ ) অবস্থায় 
বাখিতে হইবে । চাকাসহু দগুগুলি এপ পবিমাণ উন্নীত থাকিবে যাহাতে, 
মাচানটি মঞ্চতল হইতে প্রায় ২-৬* সে.মি. (3) উচ্চ হইতে পাবে। 
হাতে সুবিধা হইবে এই ষে ম্বচানের প্রান্তের নিম্নদিকে অবস্থিত গৌঁজগুলি 


( ৮৫৫৩) খা এ ধরণের ছোটখাট বস্ত চক্র ঘুরিবার সমম্ম কোনরূপ বাধার 
সষ্বি কবিবে না। 


চক্র চজন্দ : 


একটি চক্র নড়ান স্বভাবতঃই কঠিন কাধ। ঝুকিয়া পড়িয়া চক্রের 
প্রান্থ ধরিয়। ঠেলা অপেক্ষা চক্রের উপর সংস্থাপিত দ্বশ্যপট ঠেলিয়! কার্ধ 
সমাধান কণাই মঞ্চকমিদিগের নিকট অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়! মনে হওক! 
স্বাভাবিক । কিন্ত উহাতে দৃশ্যপটাংশগুলি টিল! হুইয়া যায় কিংবা ভাঙ্গিয়াণড 
যায়। স্বতরা, এমন কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা প্রয়োজন যাহাম্বার! 
চঞ্র ও তৎ্সংশ্লিষ্ট সরঞ্লাম সমুহ ঠেলিবার অথব! ভাজ করিবার সময় সহজে 
এব দ্রুত কার্সম্পাদনের সহায়ক হয়। ইম্পাতফলকের উপর সংযুক্ত 
আংট।, বড় স্ক, অথবা আইবোন্ট (6৩ 1১০০) প্রস্তুতি শ্রেণীর কোন 
দ্ব্য চক্রপার্থখে কিংবা চক্রশীর্ষে উন্ীত করিয়া দেওয়া যাইতে পাবে। দড়ির 
ফাসও যথাস্থানে স্থায়ীভাবে পরাইয়া বাখা যায় অথবা! মাচান নড়াইবাৰ 
সময় অপসারণীয় দড়ি ক্রুত ছু'ড়িয়! দিয় ফাস স্যব্বি কর! যাইতে পারে । 


নাটকবিশেষের প্রয়োজনীয় সবঞ্জাম ও তাহার অংশগুলি গাদ। করিয়া 
বাখিবার এব তাহাদের ব্যবহারের কৌশল প্রয়োগ করিবার উপযোগী 
পর্যাপ্ত স্ান বহিমঞ্চে থাকিলে চক্রস্থ-মঞ্চ যে একটি স্থবিধাজনক দৃশ্য- 
পরিবর্তন-প্রণালী তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ণ বা আংশিক দশ্যপট এক ৰা 


) ৩৯ ) 


একাধিক চক্রের উপর উন্নীত করিয়া মঞ্ত্রব্য ও যঞ্চসঙ্জাসহ দৃষ্তঠ পরিবর্তন 
করা সম্ভব হইতে পারে। সিংহাসন, বিচারকের আসন, কাঠগড়া, বক্তৃতামঞ্চ, 
নিড়ি, মাচান প্রভৃতি সহজেই স্থানান্তর কর! যায় এবং চত্রস্থমঞ্চে স্বাপন 
করা যায়। একাধিক চক্র একত্রে সংলগ্ন রাখিবার জন্ত কবজ, লোহার 
পোটি (16017 50229 ), কাঠের গৌজ ( ৮/০০৫৩% ০1590 ) কিংবা সীদার 
পেটি ( [150019৩1 305755 ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 


ছুব্রিকামঞ্চ (.)8017716ি 5866 ) : 


কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৃহৎ চক্রের অংশ সমূহ দড়াদড়ির ছারা 
প্রক্ূপভাবে সংলগ্র করিয়া রাখ! হয় যে একটি বৃহৎ ছুবরিকার কলার 
স্তায় উহারা কার্য করে (১২ নং চিত্ত) । একটি চক্রের ডান কোণের 
নিকট নিয়ম্চ (9০%/7790885) এবং বামকোণের নিকট নিয়মঞ্চ দুইটি 
পৃথক প্রধান কীলকের (9:৮০) সহিত বাঁধিম্বা দেওয়া হয়। এই 
খরণপের মঞ্চ নির্মাণের পূর্বে মঞ্চের গভীরতা ৪ বহির্মঞ্চে পরাপ্ত স্থান 
সন্কুলানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি বাখিতে হইবে । নচেৎ একটি চক্রে অভিনয় 
চনিতে থাক] কালীন অপর চক্রটি প্রস্তত করিস্কা বাখিবাব পথে বিদ্ব 


ছ্িবে। 
বছ্ছ্রিক্ধলী ( 000:158015 ) : 


ভারী দৃশ্যপটাংশ পরস্পর সংযোজন কালে উহাদের স্থানাস্তএ 
কৰ্বিবার উদ্দেস্টে ক্ষুদ্র চক্রের হ্যা অপর একটি কৌশল বাবহার কর" 
হাক্স। উহারই নাম বহির্বন্ধনী | দৃশ্টপটাংশগুলি স্থানাস্তর করা ঘন খন 
প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু যাহাছার। দৃশ্টপটাংশ অনাক্জাসেই চক্রন্ম- 
ষঞ্চে উন্নীত করা যায় এমন কোন সিঁড়ি অথব! খজ দৃশ্মপটের প্রতিটি 
কাঠাযোতে পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা ব। নির্যাণ করিয়া রাখা সম্ভব হর 
না। এ সষক্ষ বহির্বন্ধনীর ব্যবহার দ্বারা সময় ও শ্রঙ্গ উভয়ই লান্বব 
করা যাক্। প্ররুতপক্ষে বহিবিদ্ধনীও একপ্রকার ক্ষত্র স্থানাস্তরী চন্য 
যাচান। তবে দৃশ্টপটাংশগুলির পশ্চাতে বাখিয়া উহ্বার সাহায্যে একটির 


(.৪* ) 


পর একটি করিয়। দৃশ্ঠপট স্থানাস্তর করিয়া একত্রে সংযোজন করিবার 
উদ্দেশ্যে ইহা বিশেষভাবে নিত্জিত হয় । 


টিপজ্যাক্‌ (025 ৪০৮9 ) : 


কয়েকটি ক্ষেত্রে কিন্তু বৃহিবন্ধনী কাধকরী হয় না। উহার দ্বাবা 
কাধ কেবল তখনই হয় যখন দৃশ্যপটাংশের ভার তাহাকে হয় পশ্চাতে 
অথবা সোজা নিয়দিকে আকধণ করে। যে ক্ষেতে দৃশ্যপটাংশের ভার 
তাহাকে সম্মুখদিকে ধাক্কা! দিয়া ফেলিবার চেষ্টা কবে সে ক্ষেত্রে কিন্ত 
টিপ, জ্যাক (879০) ব্যবহার কাই সমীচীন । টিপ. জ্যাক সমকোণী 
ত্রিভূজাকৃতি একটি কাঠামো । উহার এক বাহ প্রায় দৃশ্ঠপটের সম-উচ্চত 
সম্পন্ন । ত্রিভুজের অপর প্রান্তে উা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুত্র একটি বাহু 
থাকে । কাঠামো সম্পূর্ণ হইলে বাহুদ্ধয়ের সযোজক কাষ্টফলকটি উচ্চতায় 
প্রায় দৃশাপটাংশের সমান হইবে। ক্ষুত্রতব বাহুর নিয়ে স্কানাস্তরী চক্র 
সংযুক্ত করিয়া সংযোজক ফলকটি দৃশ্যপটাংশের সহিত পেরেক, কন্চা 
(0008৩3) অথবা অন্গন্ূপ কোন ভ্রবোর সাহাযো সংযুক্ত করিয়া দে ওয়া 
হয়। সাধারণতঃ দুইটি টিপ, জ্যাক একত্রে ব্যবজত হয়। দুশ্যপটের 
ছেওয়ালরূপী অংশসমূহের প্রত্োকটির প্রান্তে একটি করিয়া টিপ. জ্যাক 
বাধাইয়া দেওয়া হয়। তারপর উহাদের পরস্পরকে পণম্পরেব সহিত 
এৰং সবকয়টিকে দেওয়ালরূপী অংশসমুহের সহিত আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 
দৃশ্যপটাংশসমূহ দৃশো যথাস্থানে থাকাকাশীন যদি উঠার্দেব বাধাইয়া রাখ। 
হয়, তাহা! হইলে সমকোণী ত্রিভুজের সন্মুখস্থ স্ানান্তবী চক্র €কেবলমাত্র অঞ্চ- 
তল স্পশ কিয়! অবস্থান করে| ক্রিভুজারৃতি বলিয়াই উহার কপর 
চক্রটি মঞ্চতল হইতে কয়েক সে. মি. উচ্চ হইয়া! অবস্তান করে। দৃশ্যপট 
স্থানাস্তর করা প্রয়োজন হইলে উহার দেওয়ালরূপী "মম শসমূহের কল 
প্রান্তের বন্ধন উন্মুস্ত করা হয় এবং উহাদের পশ্চার্দিকে কিঞ্চিৎ হেলাইক্সা 
রাখা *হয়। তখন উভয় স্থানান্তরী চক্রই মঞ্চতল সমানভাবে স্পর্শ করে। 
টিপ, জ্যাকের নির্মাণ পদ্ধতি এইরূপ বলিয়াই দৃশ্যপট মঞ্চচল হুইতে 
উন্নীত কর। এবং সম্পূর্ণ দৃশ্তপটটি সহজেই গড়াইয়া লইয়া বহিমঞ্চে স্যানাস্তরিত 


(৪১ ) 


করার পথ সুগম হয় । একটি সম্পৃণ দৃশ্যপট টানিয়! অথব! বহুন করিক্কা 
স্থানান্তর করিতে যেখানে চারি অথবা পাঁচ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, সেখানে 


টিপ. জা।কের সাহাষ্ মাত্র এক ব্যক্তিই এ কার্য অনায়াসে পমাধানে সক্ষম 
হইতে পারেন । 


টিপু জ্যাক আবার উল্টাদিকে ঘুরাইয়া উহার সমকোণ প্রান্তের সহিতও 
দৃষ্ঠটপটাংশ বাধাইয়] রাখা যায় । ইহাতে দৃশ্যপট সম্পূর্ণ অবস্থায় যথাস্থানে 
অবস্থান করাকালীনও স্থানাস্তরী চক্রগুলি মঞ্চতল স্পর্শ করিয়া থাকে । ফলে” 
উহার একপ্রকার বহির্বন্ধনীযুক্ত চক্রের শ্ঠায়ই কার্ধ কবিয়! থাকে | 


॥ আনতন প্রণালী ॥ 


পূর্বকথিত ঘর্ণমান চাকৃতি (২০৬০1৮77৪ 01508) বহু রঙ্গম্ধে প্রয়োজনীক্ক 
সাজসরঞামের অঙ্গ হিসাবেই যথারীতি স্থাপন কণা হইয়া থাকে । দৃশ্য- 

ংশ সমূহের নিম্নভাগ সমতলভাবে নির্যাণ করা (অর্থাৎ উহার1 পরম্পন্ধ 
একক্্রিত হুইয়1 মঞ্চতলে এব্ূপভাবে বসিৰে যে মঞ্চ ঘুরিবাব সময়ও 
উহার! অবিচ্ছিন্ন থাকিবে) অসম্ভব নহে এবং এইরূপ কবিলে মূলতঃ 
পুর্বনির্সিত কৌশলেব ন্যায় একই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে । 


পেনিক্সাক্টস্‌ (7১611915605 ) : 


সাধারণভাবে আবৰ্ততনকারী দৃশ্টপটাংশসমূহ নিয়ে কোনরূপ ঘৃর্মান 
চক্রযুক্ত মাচান সংযুক্ত না হইয়াই নিমিত হইতে পারে। তিনটি প্রশস্ত 
দৃশ্যপটাংশ*_অথবা দুই বা ততোধিক দৃশ্যপটাংশ কব্জাছাবা। সংযুক্ত হইয়। 
তিনখণ্ডে বিভক্ত-_একত্রে স্ুদৃঢ়ভাবে সংলগ্ল কবিয়া একটি বৃহৎ প্রিজম 
(চে) নির্মাণ করা যাইতে পারে (১৩ নং চিত্র)। বলশতাববী পূর্বে 
উচ্চাঙ্গ (519331০21) গ্রীক নাট্যশালায় ব্যবহৃত পেরিয়াক্টন্ অনেকাংশে 
এই গ্রিিজম্নএর অনুরূপ ছিল। সহজে ঘুরাইবার উদ্দেশ্যে উহার নিজকে 
স্থানাস্তরী চক্র (5৪36573) অথব! ভাবীন্রব্য ঠেলিয়! চালাইবার গ্লাইভার 
(81১05:) আটকাইয়া ছেওয়া হয। অতঃপর এ প্রিজম আবর্তন করিয়া! 


(৪২ ) 


তিনটি দৃশ্যপটের যে কোনও একটিকে প্রয়োজন অন্গসারে দর্শকসমক্ষে 
উপস্থিত করা যাইতে পারে । এই প্রক্রিয়া অবশ্য তিনাটি অংশের ভিতর: 
সীমাবদ্ধ রাখা কখনই বাধ্যতামূলক নছে। প্রয়োজনবোধে চারি ব 
ততোধিক দৃশ্পটাংশও একন্ধে সংলগ্ন করা যাইতে পারে। 


অস্থাক্ী ঘুর্ণনিমঞ্চ : 


কয়েকটি চক্রাংশ একজ্রে সংলগ্র কৰিলে প্রথমতঃ একটি চতুভু্জ নিগ্িত 
হইবে । ভাহারপর বাকান অংশগুলি (০৮৮৮০০5০809) চারিপার্থে সংযুক্ত 
করিলেই একটি চাকতি (0:5০) স্ষ্ট হইবে । অতঃপর ত্রিমাত্বিক দৃশ্য- 
পটাংশগুলি উহার উপর স্থাপন করিয়া যক্্রটকে আবর্তন করাইয়া উহাদের 
ঈপ্সিত স্বানে বসান যাইতে পারে । অবশ্য চাকৃতির বাকান অংশটি 
যাহাতে যবনিকার নিকটেও স্থাপন করা যায় এবং কোণগুলি দ্বার। 
ধ্বনিকার সঞ্চালনে কোন বাধা কৃষ্টি না করিয়! যাহাতে ঢাকৃতি আবর্তন 
করিতে পারে- প্রধানত: এই কারণেই চাৰকৃতিটি সাধারণতঃ গোলাকার 
করা হয় | 

চাকতি একক কিংব। অপন্ধ একটি বা ততোধিক চাকৃতির সংযোগে 
নাবহৃত হইতে পারে। মঞ্চের উভয়পার্থখে (ডানমঞ্চ ও বামমঞ্চ) একটি 
কিক চাকৃতি স্থাপন করা যাইতে পারে। আবার মঞ্চকেন্দ্রে একটি ও 
উভ্তম্বপার্থখে একটি করিক্পা চাকৃতি বসান যাইতে পারে কিংবা পাশাপাশি 
দুইটি চক্রও ব্যাবহার করা যাইতে পারে । একটি চাঁকৃতি চক্রের উপর 
সপন করিয়া চক্রটি মঞ্চের একপ্রাস্ত হইতে অপরপ্রাস্ত (ডো. ম. হইতে 
ব।, ম্‌. "অথবা ড. ম. হইতে নি. ম.) পর্ধস্ত সঞ্চালনকালীন, মঞ্চতল 
»ইতে উথ্থানকালে অথব। নিম্গমনকালের মধ্যে যে কোনও সময় কিংব। 
“কোনও স্থানে স্থিতিশীল থাকাকালীন যে কোন মুহূর্তে উহাকে (চাক্ৃতি) 
আবরতিত করা যায়। তৰে এই সকল পদ্ধতি বিভিন্ন কালের বিভিন্ন 
মঞ্চে অনুস্থত বাতিক্রম মাত্র । 

আবর্তনকারী চাকৃতি প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন চক্রাংশদ্বারা! গঠিত 
হইতে পারে । এ অংশ সম্পূর্ণ চাকৃতিটির অর সিকি অংশ অথবা ক্ষুত্রতরও 
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হইতে পারে। সাধারণতঃ অখণ্ড হইলে 'এবং নিয়হমসংখ্যক স্থানান্তবী 
চক্তে ব্যবহার করিলে তবেই উচ্থাদ্দের কার্ধ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে | আ-'টা 
বিহীন স্বানাস্তরী চক্র (1,00৮8৬156] ০890৮7৪) চাকৃতিব নিয়ে আটকান 
হইলে ঘূর্ণনপথ মন্যশ হয়, কাবণ চক্রগুলি সর্বদা তাহাদের গতিবেখা 
বরাবর চপিয়া থাকে । চাকৃতি যে কোনও দিকেই আবতন করুক, 
আংটাসহ অপেক্ষা আংটাবিহীন চক্রেই তাহাব গতি বাধাহীন এবং দ্রুত 
হইবে , কেননা চক্রে আংটা লগ্ন থাকিলে উহ্হাতে কিছু না কিছু পা 
গতিব স্থ্টি অবশ্যই হইবে । আংটাসহ চক্রে অপব একটি বিশেষত 
লক্ষাণীয় । উহ1 যে দিকে একবাপ চলিত* আবস্ভ কাবে সেদিক হইতে উচ্াৰ 
গতিপথ পরিবর্তন করা অত্যন্ত দুরূহ | 

চাকৃতিব কেন্দ্রে কোন অক্ষদণ্ড (7১৮০৮) ব্যবহৃত হইতে কিবা না-ও 
*ইতে পাবে। দৃশাপটাংশেব সম্পূর্ণ ভাব যদি স্থানান্তবী-চক্র ধারণ করে তবে 
অক্ষদণ্ড কেবল চাকৃতিটি যথাস্থানে ধরিয়1 বাখে যাহাতে উহ] উহার মঞ্চোপবি 
নির্দিষ্ট অবস্থিতি হইতে সরিয় না যায । যদি কেন্দ্রে ভাববহনেব প্রয়োজনীয়তা 
দেখ! দেয়, তাহা হইলে একটী আ-্টাধুক্ত স্থানাস্তবী-চন্র হইতে আ্টাটি 
অপসারিত করিযা উহা! আটকাইব] দি আবতনকাবী হিসাবে ব্যবহার 
করা যাষ । বল্-বিয়ারিং (10911 1065118/6 ) ৪ ফ্রি হইল (8৩৩ ৬১17৩৩1) 
সহ বিশেষভাবে নির্সিত অপব একটি কৌশল ও অধিকতব কলপ্রস্থ বলিষা 
প্রমাণিত হইতে দেখা গিযাছে। উহ ব্াতীত মোটবগাডীব চক্রনাভি 
[ 1,0৮-৪৪০৮০৮, __ চাঁকাব মধ্যস্িত যে অত্শেখ সহিত টায়াব ( চ:৩ ) 
লাগান থাকে ] বাব্হাব ছ্বার। এই কাধ ক্ুষ্টরভাবে সমাধ! হয । 

এই পদ্ধতিসকল পরিহ্বাব করিষা মঞ্চবিশেষেব উপযোগী বিশেষ ধবণের 
অক্ষদণ্ড নির্যাণ করিয়া] লওয়া যে প্ররুষ্টতম পন্থা ইহ" সন্দেভাতীত । 'তবে 
শুধু স্থাক্সী এবং অধিক বাবহৃত মঞ্চের ক্ষেত্রেই উহ1 লাভজনক । নচেৎ উহা 
নিষাণ করিতে যে সময, শ্রম ৪ অথবাধ হখ উহা! ভাব উপযুক্ত নছে। 


্বীরগামী হৃশ্যপট (91101058051) ) 


দৃশ্যপট অপসারিত করিবার ক্ষেত্রে উহাকে মঞ্চতশেব ভপর দিয়। টানিষ। 
পওয়াই সহজতম পদ্ধতি । মঞ্চতল ফি সমান থাকে এবং দৃশ্যপটাংশেব 


( &৪ ) 


নিয়ে যদি ভারবাহী প্লাইডার আটকান থাকে তবে উহা সহজেই অপসারিত 
হইবে। কিন্ত ইহাতেও একটি অসুবিধা ঘটিতে পারে । ম্লাইভার ব্যবহার 
করিবার সময় সাধারণতঃ- দৃশ্যপট মঞ্চতল হইতে কিঞ্চিৎ উন্নীত হয়, তাহার 


ফলে দৃশ্যপট ও মঞ্চতলের মধ্যে যে ক্ষুত্র ফাক হ্য্টি হয় তাহার মধা দিয়া 
দুশাপটের পশ্চাতে উর্ধমঞ্চে যে আলোক থাকে তাহা! বিচ্ছ,রিত হইস্সা 


প্রেক্ষাগুহে দৃশ্যমান হইবার সম্ভাবনা থাকে । কিন্ত এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য 
বাখিয়; সন্তর্পণে যদি দ্শাপট অপসারণ করা যায় তাহাতে এই সমস্কার 
সমাধান হইতে পাপে । বিশেষত: এইটুকু সতর্কতার ফলে যে পরিমাণ 
যাস্ত্রিক স্লবিধ। অর্ভন করা ধায় 'তাহার মূল্য নেহাৎ কম নহে। 


বিলমিলি পট-সঞ্চালন পথ ( 059855 001 9178005150৩ )- 


ক্ষেজ্রবিশেষে মঞ্চশিল্পী প্রাচীন পদ্ধতি এই অপসাপণ প্রণালী ঝিলমিলি 
সহযোগে প্রয়োগ করা সমীচীন মনে কৰিয়া থাকেন । উহাতে কাপড়ের 
দরু লম্বা ফালি মেঝের উপর বাধিয়া দিয়া দৃশ্টপটের ঠিক শীর্বসমান উচ্চে 
গড়ান পথ (3189৩ 25০৮ ) সংযুক্ত করা হয়। ফলে দুশ্ঠাপট মঞ্োোপৰি 
আনয়ন ও বহির্মঞ্চে প্রেরণ অপেক্ষাকৃত সহজে সম্পন্ন হয় । অধিকতর উন্নত 
সঞ্চালন প্রক্রিয়া অবলম্বন কর। উপযুক্ত মনে করিলে দৃশ্ঠপটের শীধসমান 
উচ্চে এব দ্ষ্তপট ও মঞ্চতলের সঙজমস্থল-__এই মাপ বরাবর উভয়কে 
(মঞ্চতলের উর্ধে ও মঞ্চতলে ) সধালন-পথ সংযুক্ত শ্বয়ং-সম্পূর্ণ একটি 
কাঠামে। (22595) নির্মাণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে । এই পন্ধতিতে 
উপরে একটি বন্ধনী ( 0555) তৈয়ারী করিতে হইবে এবং নীচে প্লাইউড. 
লাগাইয়া উহার উপরে কাপড়ের পথ্থা সরু ফালি লাগাইতে হইবে। 
অতপর ষে কোনও এক পার্থ অথবা উভয়পার্শ হইতে ঝিলমিলি (91,866) 
ঠেলিয়া মঞ্চতলে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে | ফলে মনে হইবে মঞ্চতলের কোন 
অংশ কিংবা পূর্ণ এলাকা জুড়িয়া যেন একটি নিরেট এবং সোজা দেওয়াল 
স্ষষ্ট হইল । পটাংশগুলির সধশালন যাহাতে দ্রুত এবং সহজ হয় তাহার জন্য 
উপৰিস্থিত সঞ্চালন-পথের উপর কোন বাধা স্থষ্ট না হয় স্দিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে । নিয়স্থিত সঞ্চালন-্পথের' গায়ে কিকিৎ মোম ব। চবি মাখান 
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“থাকিলে পটাংশগুলি সহজে গড়াইয়। চলিতে খাকিছ্র +'* সঞ্চালন-পথগুলি 
মঞ্চতল হইতে উ“চু কিংবা উহাদের সক ছি্রগ্ন্বি (5০৬৮. ) অধিক প্রশস্ত 
হইবে না। ফলে উহারা অভিনেতার চলাফেরার পথে কোন বাধার কার্ট 
করিবে না। পথগুলির প্রান্তদ্বয় মাত ২৫৪ €স. মি. ৫১) বোগেব সরু 
ফালিদ্বার নির্সিত এবং গড়াইয়। চলিবাব স্থানেব প্রস্ত মাত্র ২৫৪ সে- জি" 
মাপের কাছাকাছি হইলেই চলিবে । তবে এই পদ্ধতি অবলদনের ক্ষেত্রে 
একটি বিয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রযোজন । ঝিলমিলিগুলিশ্ে 
উন্মুক্ত অবস্থায় ঠেলিয়া! সবাইয়! বাখিবার জন্য বহির্মঞ্চে উপযুক স্থান থাক। 
অপরিহার্য । অবশ্য অতিবিক্ত ভারী এবং পুরাতন শা হইলে পটাংশগুলিন্ছে 
যথসম্ভব ক্ষত্র ক্ষুদ্র পটখণ্ডে বিভক্ত করিয়। উঠাদেব পবম্পরকে কক্ডাছাৰ! 
সন্লগ্র করিয়া রাখিলে উভাদের সঞ্চালন অপেক্ষাক্ক ৩ স৯জ ১ই১ পা 


শী 1: 4 
85111, খা 


আছ রী । 
২৫7 প্রীত 
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॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥ 
দবশ্যপট উডভয়ন (115108 5০91867% ) 


মঞ্চে উড্ডয়ন-খাদ থাকিলে দৃশ্যপটের সঞ্চালন উড্ডয়ন পদ্ধতিতে সমাধা 
করা সম্ভব হয়। দ্ুরশ্যপটাংশ, উহার দেওয়াল হিসাবে বাবন্ৃত অংশ, 
পশ্চ।ৎপট, অভিনেতা, মঞ্চ-দ্রবা (5585 707০0752055 ) আকাশপট 
( ০১০10720772, ) এবং অন্তান্য পর্দাসমূহ (47579625 ) মঞ্চতল হইতে 
উড্ওয়ন খাদে উত্তোলন এবং উড্য়ন-খাদ ইইতে অঞ্চতলে অবনমন সম্ভব হয়। 
উন্নত ধরনের উড্ডয়ন-প্রণালীব সবগ্াম ব্যবহার ছার1 শীধের ছাদসহ সজ্জিত 
একটি পূর্ণীঙ্গ দৃশ্য সম্পূর্ণই উড্ডীন করা সম্ভব হইবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্তে 
অতি অল্পসংখ্যক রঙ্ষমঞ্জেই এই কার্ষের উপযোগী সরঞ্জাম দেখিতে পাওয়া 
যায়। অধিকাংশ মঞ্চেই অল্লপসংখ্যক সারিরদ্ধ পৃশ্যপটাংশ থাকে এবং 
উড্য়ন-খাদ থাকিলে ৪ উহার অংশ ও স্থান অপবধাপ্ত থাকে । স্রতরাং 
অঞ্চকর্মির্দিগের বাধা হইয়া অল্লেই সন্তষ্ট থাকিতে হয় । অর্থাৎ তাহারা যে 
পরিমাণ সরঞ্জাম বাবহায়ের স্থযোগ পান তাহারই ভিতর কার্য সীমিত 
রাখিয়া কোন দৃশ্টের অংশবিশেষ অথবা কয়েকটি দৃশ্ঠপটাংশ মাত্র উড্ডীন 
করিয়া থাকেন। উড্ভীন হইতে হইলে প্রতিটি দ্রব্যের এরূপ একটি অবলম্বন 
থাকা প্রয়োজন যাহাতে দড়ি, তার কিংবা শিকল প্রভৃতি বাধিয়৷ বাখা 
যায় । এই উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ ছাদস্থিত লৌহপাত (05111776 01263 ) 
অথবা লৌহবন্ধনী ব্যবহৃত হইয়া থাকে । লৌহবন্ধনীর সহিত কতকগুলি 
কড়া কঠিনভাবে আবদ্ধ করা থাকে । এ বন্ধনীর গায়ে গর্ভ করিয়া জু 
ব। ৰষ্ট, দিক্া কড়া আটকান থাকে এবং উহার সহিত যে ত্রব্য উড্ভীন হইবে 
তাহা বাধা থাকে অতঃপর এ কড়াগুলির সহিত দড়ি বাধা হয় । কোন 
কোনও ক্ষেত্রে যে ত্রন্য উড্ডীন হইবে তাহার নিয়ে একটি বন্ধনী (366৩7 ) 
এবং শীধে একটি কড়া (7328 ) লাগাইকখ রাখা বাঞ্ছনীয় ॥ উহার উদ্দেশ্য, 
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&ঁ বন্ধানীর সহিত দড়ি আকশীর স্তায় আটকাইয়। থাকিবে এবং এ কড়া 
মধ্য দিয়া এ দড়ি অতিক্রম করিবে । ঝলাইয়! রাখিবার জন্য এক ধরনের 
হ্যাঙ্গার (1:5778শ) লৌহম্বারা নির্সিত হয়। উহার সহিত এমন একটি 
আংটা থাকে যাহা! বন্ধনীর নিষ্কে আকশীর নায় আটকাইয়! থাকে । ইহার 
ফলে উপরে একটি অবলম্বন স্ষ্ট হয় যাহার মধ্য দিয়া দড়িটি চলিয়া গিয়া 


দস্টাপটাংশকে খাড়াভাবে ধরিয়া! রাখে এবং তাহ!র ফলে দড়ির টান নিষ্ক 
বন্ধনীতে স্থানাস্তত্িত হয় । ভারী দুস্ঠপটাংশ সঞ্চালনের জন্ত এই পদ্ধতিই 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ | প্রয়োজনবোধে অংশবিশেষের উপর টানের শক্তিবৃদ্ধি 
করিতে হইলে উভয়স্থানেই দডি বাধিক্বা দেওয়া যাইতে পারে । 


মঞ্চের পর্দা (5052০ ৫]27961755 ) 


উড্ডয়ন-প্রপালীর ব্যবহার কর! হত প্রধানতঃ মঞ্চে বিভিন্ন পর্দা ঝ.লান, 
উঠান বা নামানর উদ্দেশ্যে । অন্তান্ত ছুই একটি মঞ্চভ্রব্য সধ্ালনের জন্ত 
উহা! ব্যবন্থত হইলেও প্রথমোক্ত ক্ষেত্রেই এই প্রণালীর ব্যবহার অধিক 
প্রচলিত । সকল মঞ্জেই অস্ততঃপক্ষে একসারি পরিবেষ্টনী শ্রেণীর ( ০০০৫০- 
$০:৩ (1১৩ ) পর্দা থাকে । অনেক ক্ষেত্রে আবার ছুই বা ততোধিক সারিও 
দেখা যাক । ভারতীয় রঙ্গমঞ্জে সাধারণতঃ ছুই বাঁ তিন সানির ব্যবহার 
প্রচলিত। 'পরিবেষ্টনী শ্রেণী, বলিতে বুঝায় এক শ্রেণীর পর্দা যাহ! নাট্যপীঠ 
( ০৫:০৪ ৪:৩৪ ) পরিবেষ্টন করিয়া মঞ্চাভ্যন্তর দর্শকের দংষ্টি হইতে আড়াল 
করিম! রাথে । উহ। অনেক সময় নিজেই একটি দশ্তাপট হিসাবে কাজ 
কৰে, আবার কখনও অপর দূ-্ঠাপটাংশের সহিত সশ্মিলিত হইয়া একটি পূর্ণ 
পরিবেশ স্ব্বি করে। মামুলী শ্রেণীর মঞ্চে (০০552700729) ২628৩) 
পরিবেষ্টপী পদ্দ৭ বাতীত অন্ঠান্ত শ্রেণীর পদও ব্যবন্ৃত হুইম্া' থাকে 
যথ। £_-অভিনয়-পট, প্রধান পট, শীপট, সীমাস্তপউ ও সঞ্চারীপট প্রভৃতি | 
এই পর্দাগুলির যে কোনও একটি প্রচলিত বিভিন্ন প্রণালীর সুতা ও 
বুনানির ঘে কোনও একটি প্রণালী অবলম্বন করিয়) নির্থিত হইতৃত পারে, 
তবে সাধারণতঃ উহার এক প্রণালীতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে । 


পদ্দ৷ প্রস্ততের প্রয়্োজলীয় উপকরণ $--অর্খাৎ বশ, ক্যানভাম 
[ ৪৮ ] 


( ০০৬৪৩) ইতাদি বিভিন্ন আকারে বাজারে বিক্রয় হইয়া! থাকে । কোন্‌ 
পর্দার দৈর্ঘ্য কত হইবে, প্রস্থ কত হইবে, কক্সটি খোব বা প্যানেশ (250৩1 ) 
থাকিবে, কী ধরনের বুনানি থাকিবে ইত্যার্চি বিবরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
তবেই একটি পর্দা ঈপ্ষিত আকারে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় । সাধারণতঃ দীর্ঘ 
প্যানেলগুলি কাপড়ের জোঁড়-রেখা (96277, ) ধরিয়। উপর হইতে নীচ 
বরাবর একত্রে সেলাই করিয়া জোড়া দেওয়া হয় এবং ত্ুম্ব প্যানেলগুলি 
(যেমন সীমান্তে ঝালর প্রভৃতি ) পর্দার কাপড়ের নিজন্ব বুনানি, প্রস্থ 
এবং কোনও নমুনা (2০৮৮) থাকিলে মেই নমুনার সহিত সামন্ত 
রাখিয়া কাপড়ের উপর হইতে নীচ কিংবা টর্ধ্য বরাবর সেলাই করিতে হয় । 


পুর্গতা! (9110589 9 2 


টান করিয়া না টাঙাইয়! পর্যাপ্তসংখ্যক ভঁজসহ টাঁগইলেই পর্দাগুলি 
অধিকতর মনোহর দেখায় । পর্দা! কিনিবার (বদি পৃর1 পর্দাটিই কেনা 
হুয় ) অথবা পর্দার কাপড় কিনিবাব সময় (যদি পর্দাটি তৈয়ারী কবা হয়) 
এই স্ুত্রটির প্রতি সব্দী। লক্ষ্য রাখিতে হইরে। পদর্পর সৌন্দর্য পৃর্ণবূপে স্থষটি 
করিতে হইলে পর্ণীব ভাজ শতকরা! শতভাগ €১*০% ) হওয়া প্রয়োজন । 
অর্থাৎ পদ্ণটি যতটা স্থান আবৃত করিবে উহার কাপড় থাকিবে অন্ততঃ 
তাহার দ্বিগুণ । পর্ণ তৈয়্ারী করিবার সময়ই ভাজগুলি নিব্রচিত 
স্থানে স্থায়ীভাবে সেলাই করিয়া রাখা যায় অথবা কোনও ভাজ স্যহি না 
করিয়াই উহ1 সোজাসুজি সেলাই করা যায়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে পদরণাটি 
টাঙাইলে আপন! হইতেই ভাঁজ পড়িবে। অভিনগ্ন পট সাধারণতঃ একটি 
শীর্ষপথ (০৮৩:15৪৭ 0৪০, ) ছারা! চালিত এবং বিশেষ একটি উদ্দেশ্যেই 
(অভিনয় আরস্ভের সময়) ব্যবন্ধত হয়। সুতরাং ভহার ভাজগুলি 
স্বায়ীভাবে সেলাই করিয়া বাঁখাই বিধেয়। অপরাপর পদ্াগুলি বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব উহাদের পূর্ণতা 
স্বায়ীকরণের পরিবতে ত্বাভাবিক অবস্থায় রাখাই দমীচীন। তাহাতে 
উহাদের বার। আবৃত স্থানের পরিমাণ অনুসারে পূর্ণতার শতকর! হারের 
€০:৩৩৫/8৩ ) তাত্রতম্য ঘটান সম্ভব হয়। যর্দি অত্যধিক প্রশস্ত স্থান 


[ ৪৯ ] 


আবৃত করিতে হয় তাহ! হইলে উহার পূর্ণতা হাস পাইবে এবং স্থান সক্াপ্রশস্ত 
হইলে উহা বুদ্ধি পাইবে । সাধারণ মঞ্চে এই পছ্ছতিই কার্ধকরী বলিস? 
প্রমাণিত হইয়াছে । 


শিকল-থলি ৫017911০০০৫ ) £ 


সাধারণতঃ প্যানেলগুলির জোড-রেখা বরাবর সমানভাবে সেলাইদ্বার। 
উহাদের যুক্ত করা হয়। প্যানেলের নিয়ভাগগ প্রায়ক্ষেত্রেই ৫**৮ সে- মি. 
(২) পরিমাণ প্রশস্ত মুড়ি (17670) সেলাই করা থাকে। মুড়ি না 
থাকিলে উহ তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে। ঘী মুড়ি একটি থলি 
(2০০৮5) স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । একটি শিকল এ থলিতে 
রাখিয়! উহার একপ্রাস্ত টানিয়া লইয় পর্দার গ ঘেষিয়? উপরদিকে লইয়া 
পদর্ণার উপরের প্রান্তে বাধিয়া দেওয়া হয়। উহাঁকেই বলা হুয় শিকল-থলি | 
এ শিকল যাহাতে খুলিয়! থলির বাহিরে আসিতে না পারে অথব! 
উপর হইতে নীচে পড়িয়! ন1 যায় তজ্জন্ত শিকলের উভয় প্রাস্তই বেশ শক্ত- 
ভাবে বাধিয়। রাখা ওয়োজন। পদ্ণটি বিস্ূুত হইলে এ শিকলের ভারে 
পদশৃব কাপড়ের গতি উধবস্কনী হইতে কিঞ্চিৎ নিয়মুখী হয়। ফলে ঝুলন 
অবস্থায় পদ্দর কুঞ্চনের (%/7120159 ) পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস্প্রাপ্ড হয়। 


বুনট স্ষ্থি (%/5101১108 ) 


প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ৫**৮ সে. মি, (২) খা ততোধিক গুশস্ত 
ক্যানভাস্‌ কিংবা পাট ও শণের ঠৈয়ারী মোট] একগুকার ক"পড়ের 
(9৮127) ফালিদ্বার1 পর্ব উপরের প্রাস্তগুলি সেলাই করিয়া যোগ 
করিয়া পর্দার শীর্ষভাগ শক্তিশালী কর! হয়। এই পদ্ধতির নাম বুনট স্থষ্টি। 
বুনটের উভয়প্রান্তের সেলাই রীতিমত মজবুত করিতে হয়। পর্ণ! যদি 
্বায়ীভাবে পূর্ণতাসম্পন্ন হয় তাহা হইলে বুনট স্থির উদ্দেস্টয হইবে অতিবিক্ 
সেলাই ছারা ভাজগুলিকে যথাস্বানে শত্তভাবে আবদ্ধ রাখা । পর্দা 
মোটামুটি ওজনে হালক1 ও লম্বায় কম হইলে বুনট হৃগ্রির কার্ধ্য একপ্রকার 
পাকান জানলার ঢাকনিহ্বারাও সমাধা হইতে পারে। এই উপকরণটি 


[ &* ] 


মোটামুটি বেশ শক্ত এবং পদ্ার শীর্ষে সেলাই করিনা লাগাইবার উপযোগী 
মাপে কাটিয়া বিভক্ত করা যাক । 


গ্রোম্েট ( £:0001056) 2 


পরর্ণার শীর্ষভাগে **৩১ মিঃ (১) হইতে **৬২ মিঃ (২) দৃরত্থে 
গ্রোম্যেট বসান থাকিতে পাবে । গর্তের শক্তিবর্ধক হিসাবে উহাদের ব্যবহার 
করা হয্। উহা! দুইটি অংশবিশিষ্ট একটি ধাতব দ্রব্য । অংশ দুইটি হইল-_ 
(ক) একটী ওয়াশার ( %193115£) ও (খ) একটা ওয়াশারসহ অস্তংস্থিত 
হাতা ( 2051 815৩৬৩ )। হাতাটী পদ্ণার কাপড়ে এবং বুনটের ভিতরে 
( কেন্দ্রস্থল দিয় ) গর্ত করিয়! উহার ভিতর দিয়! প্রবিষ্ট কর] হয়। ওয়াশারটট 
হাতার উপর দিয্া পিছলাইয়া যায় এবং গ্রোমোট. ছাচ (৭1০) নামক 
একপ্রকার সক্ষোচন প্রণালীর সাহায্যে হাতাটা নিম্দিকে ওয়াশারটির বিরুদ্ধে 
শক্তভাবে পাক খাইতে থাকে । রজ্ছুগ্রন্থিদারি & গর্তগুলির ভিতর দিয়! 
প্রবেশ করাইয়া লইলে এবং পদ্প ভর্ধবন্ধনীর সহিত বাধিয়! দিলে পর্দার 
ভারজনিত চাপ এক বিরাট অংশ ব্যাপিয়া! বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্ত 
কেবলমাত্র পদ্ণার কাপড় চিৰিয়া এ ফাটলের মধ্য দিয়া গ্রস্থিসারি যদি 
অতিক্রম করে তবে চাপের বিস্তৃতি স্বল্প এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে । 


বজ্জুসারি (66 11555 ) : 


পদ টাঙাইবার জন্ত বিশেষ শ্রেণীর বন্ধনীর অস্তিত্ব সত্বেও সাধারণতঃ 
প্রচলিত পদ্ধতি উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পৃথক । সচরাচর অনুস্তত পদ্ধতিতে 
দেখা যায় ষে আচ্ছাদিত রজ্জু (51295 ০০: ) কিংবা! তুলার ফিতার 
(০০৫০, ৪৮৩ ) কতকগুলি টুকর1 ফাসের ন্যায় গ্রোম্যেটের ভিতর দিয়া 
জড়াইয়া লইয়া উহাছার! পর্দা উরধবন্ধনীর সহিত বাধিয়া রাখা হয়। 
এ রজ্জুসারিগুলি ৪৫০ ডেসি. মি* (১৮) মাপের কাছাকাছি লম্বা থাকিবে 
এবং উহাদের মধ্যে গাট বাধিবার সময় নর্বদা বক্তাকৃতি গীঁট (৮০৮7 105০৮ ) 
বাধিতে হইবে যাহার ফলে উহ্বারা সহজে এবং সত্বর খুলিয়া যাইতে পারে। 


[৫১ 7 


পর্দা খাটান 


পদ খাটান এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার কার্ষে নানাবিধ প্রক্রিয়ার আশ্রর 
লওয়] হয় । উহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিয়ে দেওয়া হইল। 


মুক যবনিকা বা! অধোগামী ববনিকা। 


€(001580. 01 £0111090106 07016220 ) 


উড্ডয়ন-যন্ত্রমুহের অন্তর্গত উপর হইতে ঝুলান কাষ্ঠ বা ধাতব নল 
নিশ্সিত ভর্ধবন্ধনীর সহিত পর্দাসমূহ বাঁধিয়া! দেওয়া যাইতে পারে। 
অতঃপর প্রয়োজনমত উহাদের কীলক-গরাদ হইতে মঞ্চতলে অবনমিত কিংবা! 
মঞ্চতল হইতে উখ্খিত করা যায়। অভিনক-পট যখন এই পদ্ধতিছ্বার! 
চালিত হয় তখন তাহাকে বল! হয় মক বা! অধোগামী যবনিকা । বস্তুতঃ, 
অধিকাংশ মঞ্চে পর্দা এই পদ্ধতিতেই ঝুলান হয়, তবে ক্ষেত্রবিশেষে 
বিভিন্নরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্তে কয়েকটি বিভিন্ন সহায়ক পদ্ধতিও প্রচলিত 
আছে। 


সঞ্চারী-পট € 09৮61197 000510 ) : 


সঞ্ারী-পট ছুইটি অংশে এরূপভাবে টাঙান হয় যে একটি অংশ অপরটির 
প্রান্তভাগের উপর দিয়া কিছুদূর চলিয় যাঁয়। ছুইটি অংশের মিলন 
সচরাচর পটের মাঝামাঝি স্থলে সংঘটিত হইয়া থাকে । এ পট সঞ্চালন 
কালে মধ্যস্থল হইতে দ্বিথপ্তিত হইয়া বহ্মঞ্চ অভিমুখে সরিতে থাকে, 
আবার মঞ্চ আবরণকালে উভয় বহির্মঞ্চ হইতে যাত্রা করিয্সা মঞ্চকেন্দ্রাভিমুখে 
আসিয়া মিলিত হয়। অবশ্য উহাকে এরূপভাবেও খাটান যায় যাহাতে 
উভয় অংশ মঞ্চের একই দিক হইতে যাত্রা! করিবে এবং একই দিকে কিরিয়। 
আসিবে। 


পট-পথ ( 05045 ) £ 


পদ্ণার শীর্ষে সোজা একটি তার টাঙাইর়া! তাহার ভিতর কতকগুলি 
[৫২ ] 


কড়া (7128) ভরিয়া এ কড়াগুলির সহিত পদটি সেলাই করিয়া! অথবা 
বাঁধিয়া আটকান যাইতে পারে । দড়িতে টান পড়িলে এঁ কড়াগুলি ধীরে ধীরে 
তারের উপর দিয়! সরিক্া! অগ্রসর হুইতে থাকিবে এবং পদ সঞ্চরণ করিবে। 
অন্যথায় কাঠ, ইম্পাত অথবা আলুমিনিয়াম নির্মিত পথের উপর দিয়! সহজে 
গড়াইয় চলে এইন্ধপ গোলক (17511), কাষ্ঠখণ্ড (৮1০০0), ক্ষুদ্র চক্রধান 
(300511 ৬/1)51 ০8110965 ) অথবা লাইডার (9119৩: ) ইহাদের ধে কোনও 
একটিকে তাহার নিজস্ব পথসহু (৮৪০) শীর্বস্কিত তারের স্থলে সংলগ্ন 
করিয়া উহার সহিত পদ আটকাইয়া! দেওয়া যাইতে পারে। একটি 
পদ্দর প্রান্তভাগের উপর দরিয়া অপরটির কিছুদূর চলিয়া যাওয়ার বা 
উপরিস্থিতির (০৬৩:127) মধ্যেও রকমভেদ পরিলক্ষিত হয় । কেন্দ্রে-উপরিস্থিতি 
(০600৬ ০৮৩1৪]১) প্রথায় পর্দ৭ মূলতঃ সঞ্চারী-পটের স্তায়ই সঞ্চালিত 
হইয়া থাকে । কেবল তার টাঙাইবার সময় ছুইটি তার টাঙাইতে হয়। 
এ তার ছুইটি যতটা সম্ভব টান ককিয়! বাধা প্রয়োজন । প্রাস্ত ছুইটি 
আটকাইবার জন্য আইবোল্ট (65৩ 9০1) ব্যবহার করা যাইতে পারে 
এবং ঘুরান বাক্ল (৮5০৫৩ ) একপাশে লাগাইয়া! উহাকে ঘুরাইলে তারছয় 
খুব টান হইবে। কেন্দ্রে উপরিস্থিতি ঘটাইবার জন্যই ছুইটি তারের 
ব্যবহার অনুমোদিত, নতুব। উহাদের মাঝে ফাঁক থাকিয়। যাইবার সম্ভাবনা 
সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়না । তারের পরিবর্তে যদি পটপথের সাহায্য লওয়! হয় 
তবে উহাও ছুইটি অংশে ববেহার করা বিধেয়। তাহা হইলে উহাদের 
উপরিস্থিতি কেন্দ্রে সংঘটিত হইবে । উপরিস্থিতির পরিমাপ পরিবর্তনশীল 
হইতে পারে, কিন্তু অস্ততঃপক্ষে ৪*৫০ ডেসি' মি- (১৮) মাপের কম না 
হত্তয়াই বাঞ্ছনীয় । 

পার্শউপরিস্থিতি প্রথায় পর্দার প্রস্থ বহুলপরিমাণে বর্ধিত হইবে। 
কেন্দ্রে উপরিস্থিতি ব্যতীত পর্দার বহিভাগের প্রান্তদেশে মঞ্চমুখের পশ্চাতে 
অস্ততঃপক্ষে ৪-৬* ডেসি, মি. (১৮) মাপের একটি উপরিস্থিতির সংঘটন 
হুইবৰে। উহার পরিমাপ ধত অধিক হুইরে ততই উহ] দর্শকের দৃষ্টি হইতে 
মঞ্চমৃ এবং পর্দার মধ্যবর্তী অনাচ্ছাদিত অংশে আবরণ স্ট্টি করিবে। 
তার কিংবা পটপথ যাঁহাই ব্যবহার কর! হউক ন। কেন, উভত় ভ্রব্যই পদর্ণব 
'অতিবিক্ত অংশ ধারণের উপযোগী দীর্ঘ হওয়! প্রয়োজন | 


[ ৫৩ ] 


পটপথ ঝুলান এবং চাজল! : 


পদ্দা খাটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অংশগুলি যথাস্থানে সংলগ্ন 
করিবার পর আসিবে পদ টানিয়া খোল! ব। বন্ধ করিবার পাল! । টাঙান 
পদর্ণর বহির্ঞ্চে অবস্থিত অংশটি হয় মঞ্চপার্থে দেওয়ালে অথবা 
সঞ্চরণপথের প্রান্তে টানা দিয়! বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, নতুবা উহা! সরিতে 
সরিতে মঞ্চমধ্যে চলিয়া আসিতে পারে । অতঃপর পদর্ণর মঞ্চস্থিত প্রাস্তভাগ 
পর্দ1 চালাইবার দড়ির সহিত বীধিয়া দিতে হইবে । পর্দা সঞ্চালকের 
ঈাড়াইবার স্থলে মঞ্চতলে ( অবশ্ঠই বহির্মঞ্চে ) একটি কপিকল বাধিতে হইবে । 
এ কপিকলের মধ্য দিয়! একটি দড়ি ভরিয়] তাহার উভয় মুখই উপরদিকে 
লইয়া পটপথের প্রীস্তের উপরে অবস্থিত অপর একটি কপিকলের মধ্য দিয়া 
ভরিয়া দিতে হইবে । অতঃপর একটি দড়ি লইয়] পর্দার যে প্রাস্তদ্বয় কেন্দ্রে 
উপরিস্থিতি ঘটাইবে তাহাতে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। বন্ধনের 
পর দড়ির কোনও অংশ অতিরিক্ত থাকিলে উহ কাটিয়। বাদ দিতে হইবে । 
এইরূপ করিলে বন্ধনের পর পর্দ৷ উহার মৌলিকস্থানে অবস্থান করিবে এবং 
্ড়িটি কপিকল সমূহ আবেষ্টন করিয়া আটরাট ভাবে চাপ থাকিবে। 
সবেমাত্র যে দড়িটি লাগান হইল উহার একপ্রান্তের গ্রন্থির নিকট অপর 
একটি দড়ি বাধিতে হইবে । শেষোক্ত দড়িটি সঞ্চরণপথের শেষপ্রান্ত 
পর্যন্ত গিয়া অপর একটি কপিকলের ভিতর দিয়! ঘুরাইয়] পুনরায় প্রথম 
দড়িটির অপর গ্রন্থির নিকট আনিয়া! আটরাটভাবে চাপিয়া এবং টানিয়া 
বাধিতে হইবে । এইরূপ করিবার পর সঞ্চালক দড়ির একপ্রাস্ত টানিয়! 
পদ খুলিতে এবং অপরপ্রাস্ত টানিয়! উহা বন্ধ করিতে সক্ষম হইবেন । 


প্রজাপতি পট £ 


বৈচিত্র্য সষ্টির জন্ত অনেক সময় সঞ্চরণ অথবা উড্ডয়ন পদ্ধতি পরিহার 
করিয়। প্রজাপতির পাখার আকারে পদ উঠান এবং নামান হইয়া! থাকে । 
এই প্রপালীতে কার্ধ করিতে হইলে ম্বভাবতঃই দুইটি পটের প্রয়োজন হইবে । 
প্রথমতঃ উহার একটি পটের, নীচের দিকে মঞ্চভিমুখী প্রান্তের নিকট 


॥ ৫৪ 


ক্ষুদ্র অথচ শক্ত তালি (9৪0০৮) সেলাই করিয়া & তালির উপর একটি 
কড়া বেশ মজবুত করিয়! আটকাইতে হইবে । পরে একটি দড়ি এ কড়ার 
সহিত বাধিতে হইবে । অতঃপর পটের কর্ণ বরাবর (41989:591) একটি 
সারি ধরিয়! পটের মঞ্চবহিম্ধী উপরের কোণ পর্ধন্ত কয়েকটি তালি তৈম্নারী 
করিয়া উহার প্রত্যেকটির সহিত একটি কড়া (প্রথম কড়ার অনুরূপ ) 
আটকাইয়া দিতে হইবে। কড়াগুলির পরস্পরের দূরত্ব এইরূপু হইবে ষে 
পটের কাপড়ের প্যানেলের প্রতিটি জোড়-মুখে (5০20) অথবা আরও 
কম দুরত্বে উহাদের অন্ততঃ একটি করিয়] আটকাইয়া দেওয়া হইবে। 
দডাদড়ি খাটান (£1881:£ ) হইবার পর প্রয়োজনবোধে পটের সৌন্দর্য 
বাড়াইবার জন্য সংলগ্ন কড়াগুলির ফ1কে ফাঁকে আরও কড়া! লাগান যাইতে 
পারে। তারপর নীচের প্রথম কড়ার সহিত যে দড়ি বাধা হইয়াছে তাহা 
অন্তসকল কড়ার ভিতর দিয়া টানিয়া! লইয়! কড়ার সারি বরাবর পটপ্রাস্তে 
(উপরদিকে ) স্থাপিত একটি কপিকলের ভিতর দিয় ঘুরাইয়া আনিয়! উহা 
মঞ্চতলে লইয়া! আসিতে হইবে । তাহার পর দড়ি নীচের দিকে টানিলেই পট 
কোণাকুণিভাবে (1280129115 ) উপরে উঠিতে থাকিবে এবং প্রতিটি কড় 
উহার উপরের কড়াটির নিকট পৌছানর সঙ্গে সঙ্গে পটের ভাজগুলি একত্রিত 
হুইয়া সুদৃশ্য আকার ধারণ করিবে । 

এই প্রণালী কার্যকরী করিবার ক্ষেত্রে স্মরণ রাখ শ্রয়োজন যে পর্দার 
নিয়্ভাগে একটি শিকলথলি থাকিবে এবং একটি ক্ষুদ্র বালুকাথলি বা অন্ত 
কোন প্রকারের ওজন মঞ্চের অভ্যন্তর দিকে প্রান্তের সংলগ্ন নীচের কড়ার 
সহিত আটকাইয়1 রাখিতে হইবে । উহাদ্ধারা পট উপরে উঠিবার পর যখন 
দড়ি টিলা! করা হইতে থাকিবে সঙ্গে সঙ্গে পট পুনরায় তাহার মূলস্থানো 
ফিরিয়া আসিবে । ইহ। হইল পটের একটি অংশের কথ।। অপর অংশটিও 
অন্তর্ূপভাবে দড়ির সাহায্যে খাটাইতে হইবে । সঞ্চলনের স্থবিধার্থে দ্বিতীয় 
দড়িটি একটি কপিকলের মধ্য দিয়া পরর্ণর শীর্ষভাগ বরাবর মঞ্চের একদিক 
হইতে অপরদিকে লইয়া অন্ত একটি কপিকলের মধ্যে প্রবেশ করান হইবে । 
ফলে একস্থান হইতেই সঞ্চালক একটি অবধবা উভয় দড়ি টানিয়া পটের 
একটি বা উভ্তয় অংশ খুলিয়! দিয়া প্রয়োজন অন্পারে মঞ্মুখে অর্ধাবর্ণ 
'অথব! পুর্ণাৰরণ হ্ষ্টি করিতে পাবেন । 
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পার্খরেখ। (০০০৮০ ) : 


প্রান্তে ঢেউ খেলান ধারওয়ালা! পট তৈয়ারী হয় কেবল একচিমাজ 
কাপড়ের প্যানেলদ্ারা। ইহা খাটানর পদ্ধতিও প্রজাপতি পটের ন্তাক়। 
কড়ার সহিত দি বাঁধা হয় পদ্ণার নীচের প্রান্তের নিকটে । এক লাৰি 
কড়া উল্লম্ব সরল রেখায় পর্দার গায়ে (ভিতরদিকে ) আটকাইফা দেওয়া 
হয়। সঞ্চলনের দড়ি নীচু হইতে আরভ্ভ করিয়। এ কড়াগুলির ভিতব দিয়! 
পদর্ণর শীর্ষ পযস্ত সোজা চলিয়] গিয়া! পরে মঞ্চের যে কোন পাশে গিয়া 
পড়ে। গতিপথের কোনস্থানে গতি পরিবতিত হইলেই সেইস্বানে দড়ি 
একটি করিয়া! কপিকলের ভিতর দিয়া! অতিক্রম করে। পদর্ণর ঝালবের 
খাজে খাজে এবং প্রান্তভাগে একটি করিয়া কড়াসহ অনুরূপ আর একটি 
সারি কডা ও দড়ি খাটান হয়। দড়িগুলি পৃথকভাবে একই চালনাস্থলে 
গিয়। মিলিত হইতে পারে । তথা হইতে উহাদের একত্রে অথবা পৃথকভাবে 
চালনা কব। যাইতে পারে। পৃথকভাবে চাঁলনাদারা মঞ্চ উন্মুক্ত হইবার 
সময় পর্দায় বিভিন্ন ধবণের স্থদ্বশ্য নকৃসার সৃষ্টি করা যাইতে পারে । 
অবশ্য নকশার বিভিন্নতা ঝালবের উচ্চতার উপব নির্ভরশীল । প্রজাপতি 
পটেব ন্তায় শিকপথলি ও নিম্নতম কডাব সহিত কিঞ্চিৎ ভাবীত্রব্য রাখা 
প্রয়োজন যাহাব সাহায্যে দড়ি টিপ! করিলে পদ্ণাৰ গতি নিম্নাভিমুখখী হইবে। 

পট সঞ্চালনেব এই বিভিন্ন পদ্ধতি, অভিনয়পট অথবা] মঞ্চের উপর বিস্তৃত 
অন্যান্ত পট, সকলের ক্ষেত্রেই অবলম্বন করা যায় । মঞ্চস্থিত জানলার পদ 
এব" নকল মঞ্চমুখ (156 19950501915 ) স্থির ক্ষেত্রেও ইহা ্রযোজ্য । 


প্রধান পট : 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রধান পট অধিক লম্বা হয় না। 
নাটকবিশেষ প্রযোজনাকালে উহাকে অবনমিত করিয়া মঞ্চমুখকে নিয়তম 
উচ্চতায় পর্যবসিত করা গেলেও মঞ্চমুখের শীর্-আবরণী হিসাবে উহ্থার 
অন্তিত্ব অনিহার্য। প্রধান পট কেবল মঞ্চমুখের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ কৰিবাৰ 
কৌশল হিসাবেই প্রয়োজন তাহা নহে। পট-পখ, আলোক-সেু 
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(178৮8 0508৩ ) ও নিয়মঞ্চে উড্ডীন দৃশ্থপট সংক্রান্ত অন্তান্ত কৌশলের 
শীর্ষ-আবরণী হিসাবেও উহার কার্কারিতা অসীম । 


শীর্ষপট : 


প্রধপ টের স্তায় শীর্পটও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাতিদীর্ঘ হইয়া 
থাকে । প্রকৃতপক্ষে উহ? অতিদীর্ঘ হইলে প্রয্োজনীয়তার ক্ত্রে উহার 
সংখ্যাও হ্রাস পাইবে । কারণ পশ্চান্তাগের পটশীর্ষ সন্মুখস্ত পটনিম্ভাগ- 
দ্বারা আবৃত করা প্রয়োজন হইয়া থাকে । সাধারণ ক্ষুদ্রমধেেও 
শীর্ষপটের নূযুনতম উচ্চতা ১:৬৭ মিঃ (৫২) হওয়া! বাঞ্ছনীয় । শীর্ষপটের 
পূর্ণত1 পাঞ্ত হওয়া প্রয়োজন । 


পার্খপট £ 


কুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি নলের সহিত আটকাইয়া রাখিয়া পার্খপট 
সন্বাসরি গ্রীভ, হইতে ঝুলাইয়া! দেওয়া যাইতে পারে । পক্ষান্তরে উবন্ধনীর 
সহিত আবদ্ধ করিয়া উড্ডয়ন প্রণাপীর অন্তভূ্ত স্বিধাজনক যে 
কোনও স্বান হইতেও উহাকে ঝুলান যাইতে পারে । বিশেষ এক ধরণের 
১৮০০ ডিগ্রী স্্যইভেল আর্মস্‌ (5%/1৬5] 20705 )-এর উপর উহাদের স্তাপন 
কর যাইতে পারে যাহার ফলে উহাদের মোড় ঘুরাইয়। ডানমঞ্চ হইতে 
বামমঞ্চ অথব]। ভর্ধমঞ্ধ হইতে নিম্নমঞ্চ যে কোনও দিকে টাঙান যাইতে 
পারে। অনেক সময় দুইমুখযুক্ত পর্দা ব্যবহার করা হয়। স্থ্যইভেল 
ঘুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে উহ্ারাও ঘুরিয়! যায় । আনার এ জ্যইভেল 
আর্মগুলিও পটপথের উপরে বসান ঘায়। উহা দ্বার] প্রয়োজনমত পার্খপট- 
সমূহ বহির্মঞ্চে ও মঞ্চতলে সঞ্চলন কর! যায় এবং ঘুরানও যায়। ইহ] ব্যতীত 
পার্ট সঞ্চলনের অপর একটি প্রণালীও অন্ুস্থত হইয়া থাকে। 
উহাদের পটপথের উপর বসাইয়! দ্রিলে উহাদের যেমন সহজে মঞ্চতলে 
কয়েক ফুট ঠেলিয়া আনা যায় তেমন বহির্ষঞ্চে টানিয়া লইয়া আটর্সাট 
ভাবে চাপা একটি মোড়ক কর়িয়াও রাখা যায়। এই পদ্ধতিসমূহের 
সরকয়টিরই ভাল-অন্দ ছুই-ই আছে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ও ৰাজেট 
অন্থসাঁরে অনুসরণীয় পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয় । 
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গ্রিভবিহীন পটস্থাপন 


অনেক মঞ্চে গ্রিড. থাকে না। স্থতরাং তথায় দৃশ্যপটাংশ কিংব! 
অন্ত কোন ব্রব্য উড্ডীন করা সম্ভব হয় না। এই পরিস্থিতিতে দুইটি 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পার। প্রথমতঃ ছাদের সহিত একটি 
উর্ধবন্ধনী বীধিয়! তাহার সহিত পর্দা, পটাংশ প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখ! । 
ছিতীয়তঃ, ইম্পাত কিংবা আ্যালুমিনিয়াম নিম্নিত পটপথ স্থাপন করিয়া 
তাহার সাহায্যে পট সঞ্চারণ করান। অনেকক্ষেত্রে আবার স্থ্যইচ 
(5418০. ) রাখা হয় এবং উহার সাহায্যে পটগুলি একটি পটপথ 
হইতে অপরটিতে সরাইয়। লওয়া যায়। ক্ষেত্রবিশেষে এই প্রণালী 
অবলম্বনকালে অতিরিক্ত স্থ্যইচ ও পটপথেব ব্যবস্থা রাখা হয়। ইহাতে 
একটি ক্ুবিধা অর্জন করা যায়। প্রয়োজনমত সকল পটাংশ এবং 
অন্ান্ত উড্ডীন পট প্রভৃতি টানিয়া লইয়1 বহির্মঞ্চে কোন উপযুক্তস্থানে 
'ুদামজাত করিয়া রাখা যায়। 


আবেষনী পট 


সাধারণভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্টে প্রায় সকল মঞ্জেই আবেষ্টপী পটের 
( 57)০)998৩ 01519677৩3 ) অস্তিত্ব দেখা যায়। নাটক অভিনয় ব্যতীত 
সভা-সমিতি, গান-বাজনা, বক্তৃতা প্রভৃতির সময় উহার সাহায্য লওয় 
হয় । সকলক্ষেত্রে উহত্কে সমপরিমাণে কার্ধকরী করিয়া নির্মাণ করিতে 
হইলে উহাকে অবশ্যই যথেষ্ট নমনীয় হইতে হুইবে এবং নির্যাতাকে 
কয়েকটি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। 


প্যানেলের আকার : 


দৃষ্যপটাংশের প্যানেলের আকার রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
কতকগুলি রঙ্গালয়ে কাপড়ের তিনটি প্যানেল দ্বারা মঞ্চটি পরিবেষ্টিত থাকে, 
অঞ্চের উভয় পার্থে একটি করিয়া ও পৃশ্চাতে একটি । এই প্রথাক্স 
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চারিটি প্রবেশপথ পাকে । অভিনয়-পট ও পার্থে অবস্থিত প্যানেলছয়ের 
সম্থস্থ প্রাস্তের মধ্যবর্তী স্থানে নিয়-ডানমঞ্চে ও নিম্ন-বামমঞ্চে একটি 
করিয়া এবং পার্খস্থিত প্যানেল ও পশ্চাতের প্যানেলের মিলনস্থলে 
ভধ-ডানমঞ্চ ও উর্ধ-বামমঞ্চে একটি করিয়] প্রবেশপথ ( ০735208758 ) থাকে । 
বিশেষ কোন নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে এই প্রথা সুযোগ্য বলিয়! 
প্রমাণিত. হইতে পারে বটে তবে সাধারণতঃ নাটক অভিনয়ের সমস্ 
ইহা! পরিচালকের কার্ধ যথেষ্ট সীমাবদ্ধ করিয়া বাখে। সম্ভব হইলে 
পার্খঘধয় ও পশ্চাতের প্যানেল ভাঙ্ষিয়৷ দুইটি ব! ততোধিক কর কতব্য। 
তাহ! হইলে পূর্বকথিত চাঁরিটি প্রবেশপথের সহিত আরও তিন অথবা 
ততোধিক কয়েকটি যুক্ত করা যায়। প্যানেলগুলির পরম্পরের মধ্যে 
যাহাতে ফাঁক স্ষ্ট না হয় তজ্জন্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন প্রতিটি 
পাযনেল অপরটির উপর উপরিস্থিতি ঘটায়। স্থতরাং একটিমাত্র স্ুপ্রশব্ত 
প্যানেলের জন্য যে পরিমাণ কাঁপড প্রয়োজন হইতে পারে তদপেক্ষা 
যথেষ্ট অধিক পরিমাণে কাপভ পাানেলেব প্রস্থের দিকে ব্যবহার 
করিতে হইবে। যে সকল পট নিয়মিত ব্যবহৃত হয় তাহাদের 
খুলিবার এবং দড়াদড়ি টানাটানির সময় পটাংশগুলির পরস্পরের মধ্যস্থলে 
যে সকল ফাঁক স্ষ্ট হয় তাহা আবৃত করিতে যে দকল দরজা- 
জানল! বসান হয় তাহার উপরিভাগে কয়েকটি অতিরিক্ত সরু প্যানেল 
সংযুক্ত করিয়া দিলে দৃশ্যপট স্থাপন অপেক্ষারুত সহজ ও কার্যকরী হয়। 
এই সরু প্যানেলগুলি লম্বায় পূর্ণাকৃতি হইতে পারে কিংবা পাকান 
থাকিতে পারে অথবা এব্ধপভাবে বাধ। থাকিতে পারে যে দরজা-জানল! 
প্রভৃতি সহজে বসান যায়। অন্যথায় স্বাভাবিক দরজার শুধু শীর্ষভাগ 
আবৃত করিবার উপযোগী করিয়াও প্যানেলগুলি ক্ষুদ্র আকারে রাখ! 
যাইতে পারে! আবেষ্টনী পট টাডান এবং সঞ্চলন করিবার জন্য 
ব্ছবিধ প্রণালীর প্রচলন আছে। পশ্চাতের প্যানেল একটি পটপথের 
উপর স্থাপন করা যায় যাহাতে সঞ্চারণকালে পট আংশিক অথবা 
পূর্ণভাবে খুণিতে অথবা বন্ধ হইতে পারে। পার্স্িত প্যানেলগুলি 
'স্যাইভেল আর্ম-এর উপর থাকিতে পারে কিংবা গ্রিড হইতে 
ঝুলান থাকিতে পারে। ইহা। ব্যতীত এক সারির সকলপটকেই উড্ভীন 
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অথব। স্থায়ীভাবে নির্মিত কোন কাঠামোর সহিত বীধিয়া! রাখা যাইতে 
পারে । 


উচ্চতা £ 


শীর্বপটের সংখ্যা যতদূর সম্ভব হ্রাস কবিয়া পর্দাগুলির উচ্চত। 
যতদুর সভব বুদ্ধি করা বিধেয়। গ্রিড থাকিলে উচ্চতা গ্রিডের 
উচ্চতার অর্ধেকের বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ তাহা না হইলে 
পর্দাগুলি উড্ডীন অবস্থায় উপরে সঞ্চালিত করিয়া! উহাদের দর্শন-রেখার 
(% 130৩) অন্তরালে লওয়া সম্ভব হয় না! অবশ্য অধিক উচ্চতা 
মঞ্চেব সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাহা সত্য। শীর্ধপট নিচু করিয়া টার্ডাইলে 
দর্শকেব হৃদয়ে একটি শ্বাসরোধকারী মনোভাবের স্ঙ্ি হয়, অপরপক্ষে 
উচু করিয়া টাঙাইতে পারিলে দর্শক যেন উন্মুক্ত এবং খোলা আলো" 
বাতাসের ন্বাদ পান। তবে আর্থিক প্রশ্ন উঠিলে হয়ত অনেক খরচ 
বাধা হইয়া কমাইতে হইতে পারে। যাহাই হউক, আবেষ্টনী পটে 
অধিক সংখ্যক প্রবেশপথ এবৎ উহার শীর্ষের ফাঁকের চাকনি হিসাবে 
কয়েকটি সরু প্যানেল থাক! অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং তত্প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। দীর্ঘস্থায়ী এবং মনোরম এই উভন্রগুণসম্পন্ন €কান 
বন্দ্ধাব। উহ প্রত্তত করা যুক্তিসঙ্গত এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 
পর্দা একবর্ণেরই হইয়া থাকে। প্রধান পট দাধারণতঃ একপ্রকার 
রেশম (81) কিংবা পশমের মখমল (132) ত্বারা তৈয়ারী হুইয়] 
থাকে। ইহাদের উভয়ের বুননীই আঁশঘারা গঠিত। এই উপাদান 
দুইটির তল হুন্দর এবং উভয়েই মোটামুটি অনচ্ছ। প্রধান পটের 
এই দুইটি গুণ থাক! অবশ্ঠই প্রয়োজন। প্রধান পটের রঙ সাধারণতঃ 
প্রেক্ষাগুহের শোভার সহিত সামঞ্ন্ বজায় রাখিয়৷ চলে । তবে কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে দেখ! যায় স্তা কিংবা! ধাতুর বুননীসহ অথবা গাঁট দিয়া বোনা 
কাপড় ব্যবহীর করা হইয়াছে। আবার নকশাকাটা বা রীন 
নক্শা ওয়াল! কাপড়ের ব্যবহারও যে দেখ যায় না এমন নহে। 
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ঘমভিনক্ম-পটের আস্তর £ 


অভিনয়-পটের অন্বচ্ছতা অধিকতর উন্ত করিবার জন্য উহার পশ্চাতে 
একটি সাধারণ কাপড়ের আন্তর সেলাই করিয়া লাগান উচিত। 
অপরাপর পট বা পর্দাগুলিও অন্থরূপ উত্তম উপাদানেই প্রস্তুত করা 
বিধেয়। কিন্ত সাধারণতঃ অধিকতর হ্তল্পমূল্যের কাঁপড়ই ব্যবহার কর! 
হুইয়্া থাকে | দীর্ঘাযু দ্রব্যের মধ্যে তুলাজাত রেপ, (০০৮৮০. ₹১ ) একটি । 
রেপ-এর বুননী তির্যক এবং বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন নক্শার পাওয়া যায় । 

বস্ততঃপক্ষে যে কোন উপাদানই ব্যবহার করা যায়। তবে প্রধান 
বিবেচ্য বিষয় হুইল ব্যবহৃত ভ্রব্যের স্থায়ীত্ব । কারণ মঞ্চে পর্দার বারবার 
সঞ্চালনে উহার উপর যে পরিমাণ চাপ পড়ে তাহাতে যথেষ্ট শক্ত 
উপাদানে প্রস্তত না হইলে একটি পর্দা অধিকদিন ব্যবহৃত হইবার ক্ষমতা 
হারাইয়া ফেলে। ইহা ছাড়া ইহাও মনে রাখা কর্তব্য যে কাপড় যদি 
নরম হয় এবং ঝুলান অবস্থায় উহাতে যথেই ভাজ পড়ে তবে উহার 
সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পায়। 
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8 ষষ্ঠ অধ্যায় $ 
দৃশ্যপট পরিকল্পন৷ 


দৃশ্যপট জন্মলাভ কবে অস্কন-ফলকে (9:95/108 09219) 1 কোন 
উপলক্ষ্যে নাট্যাহুষ্ঠান স্থিরীকৃত হইলে প্রকৃত অনুষ্ঠানের পূর্বে যেমন প্রযোজন। 
সম্পর্কে একটি পবিকল্পন1 কর। হয় ঠিক তেমনি প্রকৃত নির্মাণ ও অস্কনকা 
আরম্ডের পূর্বেই দৃশ্ঠপটের একটি পবিকল্পনা করা কর্তব্য। এই পরিকল্পন! 
প্রযোজনার বিভিন্ন বিভাগেব স্বচ্ছন্দ গতির সহায়ক । অবশ্য এই পরিকল্পনা 
কখনই সম্পূর্ণ নহে। কারণ পটশিল্পীর অস্কনে কেবল দৃশ্ট্ের বাহিক রূপের 
আকৃতিই প্রাতিফলিত হয় । আর অন্কনেব অন্তরঠলে থাকে দর্শন-রেখা নিরধারণ, 
মঞ্চে দৃশ্ঠপট সংস্থাপন, সঞ্চালন প্রণালী, অবলম্বনের জন্য প্রয়োজনীয় ভার 
নিরূপণ, সীমিত স্থানে নির্মাণ প্রক্তিক়্া এবং আথিক সামর্থ্য প্রভৃতি বিষয়। 
এই সকল বিষয় পূর্ণবূপে স্টিবীত না হওষ1 পর্বস্ত দৃষ্ঠুপট পরিকল্পন 
কখনই পূর্ণাঙ্গ হয় না। 


প্রায়োগিক বিশ্লেষণ ( 65010108] 215915513) 


দর্শন রেখা (51616 111768 ) £ 

নকৃশা ও নমুনা অনুযায়ী দৃশ্ঠপটাংশগুলি নির্মাণের পর যখন মঞ্চে 
একত্র সংলগ্ন কবিয় উহা! পরীক্ষা কর! হইবে তখন যে গুরুতর বিষয়টির 
প্রতি বিশেষ নজর রাখা কর্তব্য তাহ। হুইল দর্শন-রেখা। দর্শন-রেখা! পরীক্ষা 
করিয়! দেখিতে হইবে যে মঞ্চের উপব অবস্থিত দৃষ্ঠপটের পূর্ণ অবয়ব যেন যে 
কোনও দর্শকেব আসন হুইতে সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচব হয়। দর্শকের আসন 
হইতে মঞ্চতলে অবস্থিত দৃশ্ঠপটের দৃষ্টিগোচরত। নির্ধারণ করিবার সময় নিয়োক্ত 
ছুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষা রাখিতে হুইবে । 
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(১) দৃষ্টপট ও নাট্যপীঠের প্রতিটী অংশ যেন প্রতিটী দর্শকের আসন 
হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। 

(২) দৃশ্তপট ও নাট্যপীঠের বহির্্ভত মঞ্চের ব! দৃষ্যপটের কোন সমাপ্ত 
বা অসমাপ্ত অংশ কিংব! মঞ্চে নিয়োজিত কোন যন্ত্রপাতি বা উহার আহ্বঙ্গিক 
জিনিষপত্র প্রভৃতির কিছুই যেন কোন দর্শকের আসন হইতে দৃষ্টিগোচর 
না হয়। দর্শন-রেখা পরীক্ষা কর] মঞ্চশিল্পীর দায়িত্ব । দৃশ্যপটাংশ নির্মাণের 
পর উহ্থার্দের পরস্পর সংলগ্র করিয়া দেখিতে হইবে যে উহাদের বিভিন্ন 
অংশের মধ্যে কোন ফাক আছে কিনা। যদি থাকে, দৃশ্ঠপটের পশ্চাতে 
উর্ধমঞ্চের কোন আলোকরশ্মি উহার ভিতর দিয়! প্রবেশ করিতে পারে। 
ইহাদ্বারা একটি বিশেষ দৃশ্টের সামগ্রিক রূপ ব্যাহত হইবে । 

প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের দর্শন-বিন্দুর অর্থাৎ অক্ষিগোলকের সহিত মঞ্চতলের 
যে কোনও একটি নির্দিষ্ট বিন্দু যদি কাল্পনিক রেখাদ্বারা সংযুক্ত কর! 
হয় তাহা হইলে এঁ কল্পিত রেখাকেই বল! হয় দর্শন-রেখা । প্রেক্ষাগৃহে 
কেবল কয়েকটি বিশেষ স্থান সংকটময় এবং এ কর়টি স্থান হইতে মঞ্চতলে 
নির্দিষ্ট কয়েকটি বিশেষ বিন্দুর দর্শন-রেখ! দ্বারাই দৃষ্টিগোচরতা ও আবরণের 
সম্যা সমাধান করা যায়। 

প্রথম প্রয়োজনটি মিটাইবার জন্য দর্শকের দৃষ্টিপীমা কয়েকটি পর্যায়ে 
নির্ধারণ কর] কর্তব্য, যথা :--(ক) মঞ্চতলের কেন্দ্র হইতে দূরতম আসনে 
উপবিষ্ট দর্শকের ক্ষেত্রে ডানমঞ্চ ও বামমঞ্চের সকল বিন্দু, খে১ট ঝোলা 
বারান্দার (9৪1০০7%) উচ্চতম আসনে উপবিষ্ট দর্শকের ক্ষেত্রে মঞ্চস্থিত 
দ্রব্যের শীর্ষবিন্দু এবং (গ) প্রেক্ষাগৃহের নিয়্তম আসনে (অবশ্যই পাদ- 
প্রদীপের নীচে প্রথম সারিতে অবস্থিত) উপবিষ্ট দর্শকের ক্ষেত্রে মঞ্স্থিত 
ভ্রব্যের পাদবিন্দু পর্যন্ত । এই তিনটি প্রান্তবিন্দু হইতে দৃশ্যমান এলাকার 
অন্তর্গত পরপর সকল বস্ত অতিক্রমকারী বিন্দুগুলি পর্ধস্ত বহুসংখ্যক দর্শন- 
বেখা হইতে পারে। এ দর্শন-বেখাগুলিসহ অস্কিত কোন একটি মঞ্চতলের 
ত্রিমাত্রিক চিত্র এরূপ নিখুত হইবে যে তাহার ষে কোনও স্থান সকল 
বর্শকের দৃষ্টিগোচর হইতে পারিবে । 

২১ নং চিত্রে ক” ও "খ' হইতে মঞ্চমুখের ছুইটি দেওয়াল ও ডানমঞ্চের 
কোণের ছায়ামকস অংশের নিকট দিয়া এবং তাহার পর মঞ্চের পশ্চাতে 


[ ৬৪ 7 


উন্মুক্ত অংশের প্রীস্ত ছুইটির নিটক দিয়া দর্শন-বেখ! যেরপর্ভীবে ফগাছে 
তাহাম্বার বুঝ! যায় যে মঞ্চের কেবল ছায়াময় অংশটিই সকল দর্শাকর 
দৃঙিগোচর হইবে । এক্ষেত্রে নাট্যপীঠের এই সীমাবন্ধত। সম্পর্কে পূর্বেই 
পরিচালককে জানিয়! রাখিতে হইবে । জানা থাকিলে তবেই পর্িচালক 
অভিনেতার ক্রিয়াকলাপ ও মঞ্ত্রব্যের স্বাপন এ ছায়াময় স্থানের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রাখিবেন। 

দর্শন-রেখা সম্পর্কে যাহ। বল! হইল তাহাতে দৃশ্যপটের প্রধান দেওয়ালের 
বাহিরের এলাকা বীতিমত সীমিত করিয়া রাখ! হয়। ভিৎ-এর নক্শাক় 
(£:০5: 712) যে সকল স্থান অভিনেতার ব্যবহারের উপযোগী বলিয়! 
মলে হয়» দ্ৃশ্টপট স্থাপনের পর পরীক্ষার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা 
ঈপ্িত কার্ষের অনুপযুক্ত বলিয়! প্রমানিত হয়,_-কেননা এ সকল স্থানে 
কেবল কিছু পরিমাণ নির্দিষ্ট সংখ্যক দর্শকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 
নাট্যপীঠের এলাকার মধ্যে যদি কোন দৃশ্যপটাংশ কিংবা কোন বৃহদায়তন 
মধ্চদ্রব্য উদগত অবস্থায় থাকে তাহা! হইলে উহার উর্ধম্েে কিয়ৎপরিমাণ 
স্থান দশকের দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া যায়। ২১ নং চিত্রে ছায়াময় স্থানটি 
লক্ষ্য করিলে ইহা বুঝা যাইবে। 
২২ নং চিত্রে একটী উ*চু মাচান (91402) ও একটি পশ্চাৎপট 
(০৭:০৮) সহ একটি দৃশ্যপট রহিয়াছে । “ক” বিন্দু হইতে ঘে দর্শন- 
রেখা পাদপ্রদদীপের নিকট দিয় চলিয়া গিয়াছে তাহাদ্ধারা বুঝা! যায় যে 
মঞ্চতলেব অংশবিশেষ দর্শকেব দৃষ্টিগোচর হইতেছে । “ক* বিন্দু হইতে ঘে 
অপর দর্শন-রেখাটী মাচান্র সন্মুখভাগের সীমান্ত ঘেঁষিয়া অগ্রসর হইয়াছে 
তাহাদ্বারা বুঝা যায় মাচানের পূর্ণ অংশ অনেক দর্শকের প্রেধানতঃ এ 
স্থানে যন্ত্রীদল বসিলে তীহাদের, অথবা দর্শক আসনের প্রথম সারিতে উপবিষ্ট 
ব্যক্তিদ্িগের) দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া যাইতেছে । আবার «” বিন্দু হইতে 
যে দর্শন-রেখ। ঝোলা-বারান্দার (১51০০2/) নিক্নদেশের পাশ দিয়া গিয়াছে 
এবং গ* বিন্দু হইতে যে দর্শশ-রেখা শীর্পটের নিয়ভাগের নিকট দিয়া 
গিয়াছে উহার উভয়ে মিলিয়া সকল দর্শকের উপরদিকের দৃষিগোচরতায়ি 
সীমা নির্ধারণ করিতেছে । গগ" বিন্দু হইতে আরব্ধ দর্শন-গেখা অভিনেতা 
এবং মাচান ইত্যাদি কত উচু পর্বস্ত ঝোলা-বারন্দায় দর্শকের দৃষ্টিগোচর 
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সইতে পারে তাছারই সীম! নির্দেশ করিতেছে । আর ছায়াময় অংশটি 
দ্বর্ধারণ করিতেছে উল্লম্ব মক্ু-এলাকা যাহা দর্শকমাত্রেরই দৃষ্িগোচর 
হইতেছে । স্থতরাং এই এলাকাই অভিনক্, মঞ্চদ্রব্য স্বাপন এবং 
আন্ক্ষক্ষিক অন্তান্ত মঞ্চ-কার্ধের পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত । 

মঞ্চবিজান ও মঞ্চ-প্রঘুক্তিবিদ্তায়্ প্রাচ্যদেশগুলির মধ্যে জাপান 
শর্বাপেক্ষা উন্নত। দর্শন-রেখার সমন্ব়সাধন জাপানের পেশাদারী 
ষঞ্চগুলির মধো প্রায় তিন-চতুর্বাংশ ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট বলিলেও 


সম্ভবতঃ অতুযুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে, যতদূর জানা 
যায়, দর্শন-রেখার সমন্বয়সাধনে জার্মানী সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী, পরবর্তা 


্বনি অধিকারী দেশগুলি হুইল যথাক্রমে রাশিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন। 
আমেরিকার মক্গুলি-বিশেষতঃ নিউ ইয়র্কের মঞ্চগুলি যঞ্চবিজ্ঞানের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নত হইলেও দর্শন-রেখাব সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে 
যথেষ্ট ক্র'টপূর্। কলিকাতার পেশাদারী রঙ্গালয়ের মধো কোনটিও 
নিখুত না হইলেও দর্শন-রেখার সমন্ব্রসাধনে সর্বাপেক্ষা উন্নত নিউ- 
এম্পাক্লার; €(আজকাল নিউ-এম্পায়ারে প্রাক নিয়মিতই পেশাদারী 
লাট্যান্ষ্ঠান হইয়া থাকে )। পরবর্তা স্থান অধিকাবী "ইার থিয়েটার” । 


দর্শন-রেখার সাহায্যে সীমান্তের (০০:৭০: ) অবস্থান ও আকার নির্ণয় 
করিবার প্রণালীও ২২নং চিত্রে দেখান হুইয়াছে। উন্মুক্ত অবস্থাক্ 


দৃশ্ঠপটের শীর্দেশ আবৃত কব্িবার পরও উপরদিকে উঠিয়া যাইবে 
যাহাতে দৃষ্ঠপরিবর্তনকালেও উপর দিকে উহার প্রীন্তভাগ দর্শকের 
করিবহিহ্র্ত থাকে, এই ধরনের উচু প্রধান-পট (81550 01596) 
বা আকাশপট (০/০1০:5০০০) টাডাইবার উপযুক্ত উচ্চতা সম্পন্ন বঞ্ষম্চ সচরাচর 
অধিক দেখিতে পাঁওয়! যায় না | পশ্চাৎপট বাঁ আকাশপটের উচ্চতা 
সাধারণতঃ গ্রিভের উচ্চতার অধ” অপেক্ষা অধিক হয় না এবং ইহার নিম্বমঞ্চে 
ইহার শীর্ষ ও শীর্ষের উপরিভাগ আড়াল করিবার জন্য একটি সীমান্ত 
আবরণ ঝুলান হইয়া থাকে । চিত্রে ইহা দেখাযায়যে সীমান্ত আবরণী 
ষ্্মুখের ঘত নিকটে ঝুলান হইবে ইহার আকার তত ছোট হইবে এবং 
পশ্চাৎপটের শীর্ষ আবৃত করিবার জন্ত হহীকে তত নীচু করিয়া টাঙাইতে 
হুইবে। নিয্বোক্ত কারণে উচ্চ সীমান্ত-আবরণীর আকার বৃহৎ হওয়া প্রয়োজন 
হইলেও ইহা উ“চু করিয়া টাঙানই বাৰুনীয় | (১) যত উচু করিয়া টাঙান 


৫ 


হইবে ততই ইহা হ্বল্পসংখ্যক দর্শকের দৃষ্টিগোচর হইবে এবং ততই 
ইহা হ্বশ্পশোভিত হইলে চলিবে, (২) যত উচুতে টাঙান হইবে ততই 
ইহা প্রথম সারির আলোর পথে কম বাধা স্টি করিবে। ইহাদের 
উধামঞ্চে যে সকল পটপথ, দৃশ্ঠপটাংশ বা আলো খাটান হইবে 
তাহাদের দশক হইতে আড়াল করিবার জন্য ঘে উচ্চতা প্রয়োজন 
সেই অনুসারে ইহাদের উচ্চতা স্থির করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রয়োজন 
মিটাইতে হইলে, অর্থাৎ পূর্ণ আবরণ স্যপ্টি করিতে হইলে মঞ্চের 
নিকটস্থিত দর্শক আসনের উভয় কোণের আস্নগুলি হইতে দৃশ্তপটের 
ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত ভ্রব্যাদি, ঝোলা-বারান্দার উচ্চতঙ্জ 
আসনগুলি হইতে আঞ্চতলের দ্রব্যাদি এবং প্ররেক্ষাগৃহের নিম্তম ও 
মঞ্চের নিকটতম আসনগুলি হইতে মঞ্ধশীর্ষের দ্রব্যাদিব গ] ঘে বিয়া! দর্শকের 
দুপ্রিসীমা নিরধারণ কর! কর্তব্য । 

দৃষ্টিগোচরতা এবং আবরণের অমস্তা কষ্পটিমাত্র বিষয়ের সমন্থয়-সাধল 
দ্বারা সমাধান করা যায়। দৃশ্ঠপট ও শীর্ধপটের উচ্চতা, শর্ধপটের পাশে 
আলোর সংস্থাপন, নিয়মঞ্চে ছাদের বিস্তৃত অংশ, ছাঁদ হইতে আলোক 
ক্ষেপণের সম্ভাক্ন। এবং মঞ্চের নিকটতম দর্শক-আমন ও ঝোলা-বারান্দার 
সর্বাপেক্ষা পশ্চাতের দর্শক-আসন হইতে দর্শকের দৃষ্টিসীম। প্রভৃতি এ কয়টি 
বিষয়ের অন্তর্গত । মঞ্চশিল্পী যদি কোন মঞ্চে অনুচ্চ দৃশ্ঠপট ও ছাড় চাহেন 
তাহ! হইলে শীর্ষপট অবশ্তই নীচু করিয়] টাডাইতে হইবে অথবা ছাদটি 
নীচু করিয়া প্রথম সারির প্রান্তিক আলোর (159 7০0৩7 1121203) 
কাছাকাছি লইয়া আদিতে হইবে। পক্ষান্তরে, শীর্ষপট অধিক নীচু করিলে 
ঝোলা-বারান্দার দর্শক পশ্চাতেব দেওয়াল সম্পূর্ণ দ্বেখিতে পাইবেন না, আর 
দেখিতে পাইবেন না মাচানের উপরিস্থিত কোন অভিনেতা । তাহাছাড়' 
প্রেক্ষাগৃহের ছাদ হইতে প্রক্ষিপ্ত আলোর গতিপথও রুদ্ধ হইবে । অতএব 
শীর্ষপট, মঞ্চের ছাদ এবং দৃশ্তপটের অবস্থান চূড়ান্তভাবে স্থির করিবার 
পূর্বে &ই বিষয়গুলি সকজগ্কার গল্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিচার করিয়া 
দেখা একাস্ত প্রয়োজন। 

প্রেক্ষাগৃহ হইতে মঞ্চের চশ্মান অংশ নির্দিষ্ট করিয়া! দেওয়া ব্যতীত 
দর্শন-বেখ। অপর একটি প্রয়োজনীয় কার্ধও জস্পাদন করে । দর্শন-বেখার 


[ ৬৬ ] 


সাহায্যে মঞ্চের যে লকল অংশ দর্শকের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত তাহাও 
নিক্পপণ করা সহজ হয়। এই সকল অদৃশ্ঠ স্থান আলোক সংস্ক'পন 
অথবা দৃশ্টাপটা্দি ও মঞ্দ্রব্য গুদামজাত করিবার কার্ধে ব্যবহার কবা 
যায়। বাহুল্য হইলেও ইহা! উল্লেখষোগ্য যে, কোন দৃশ্টে প্রবেশের জন্য 
অপেক্ষমান অভিনেতা ও নেপথো মঞ্চকর্সিগণের (50565 1551309) সর্দাই 
দর্শকের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থান করা মঞ্চে একটি অবশ্য কর্তব্য । ছুঃখের 
বিষয় সৌথীন নাট্যপ্রযোজনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিষয়ের প্রতি 
উপযুক্ত মনোযোগের অভাব দেখা যায়। 

কোন একটি দৃশ্তপটের অথবা একাধিক দৃশ্যপটের একটি সমষ্টি 
দর্শন-সীমা পরীক্ষার ক্ষেত্রে শিল্পনির্দেশক (পাশ্চাত্য মতে 65018101051 0115000:) 
মঞ্শিলী (পাশ্চাত্য মতে 5০655 05512175) অস্কিত দৃশ্যপটের ভিৎ-এব 
নক্শাকে (বিশেষতঃ নকশার সেই অংশ যাহা অন্সারে দড়াদড়ি খাটানর 
প্রায়োগিক বিশ্লেষণ কর হুয় ) পথনির্দেশক স্তম্ত হিসাবে ব্যবহার কৰিতে 
পারেন। মনে রাখিতে হইবে তে তিনটি স্থানাঙ্ক (০০-০:3:,2653) হইতেই 
দশকের পক্ষে সংকটময় স্থানগুলি পূর্বেই মাপিয়! নির্ধারণ করিয়া লওয়া 
শিল্পনির্দেশকের কার্ষের এক অপরিহার্য অঙ্গ । এই তিনটি স্থানাঙ্ক হইল ₹-_ 
(ক) অনুভূমিক-_ প্রেক্ষাগৃহ কেন্দ্র-রেখ।, (খ) মঞ্চমুখ-রেখ। এবং (গ) উল্লম্ব 
-_মঞ্চতল। 


স্থাপন ও সঞ্চলন : 


অল্প সময়ের মধো, অর্থাৎ ১৫ একেণ্ড হইতে ১২ মিনিটের মধ্যে স্বল্প 
পরিসরে যখন দৃশ্যপট, মঞ্চদ্রব্য কিংবা অন্যান্ত সাঞ্জসরগ্জাম পরিবর্তন 
কৰ্দিবার প্রয়োজন হয়, তখন স্থানান্তর করিতে হইবে এমন ক্ষুদ্রতম বস্তচি 
এবং উহার ন্যানতম সঞ্চলনের প্রণালীও পূর্বান্ণেই নির্ধারণ করা প্রয়োজন । 
পদার্থবিষ্ভার একটি মৌলিক স্থত্র অন্গসারে একাধিক দ্রব্য একই স্থানে 
একই সময়ে থাকিতে পারে না। স্থৃতরাং দৃশ্যপট, মঞ্চদ্রব্য এবং আলোক- 
সম্পাতের সাজসরগ্তা* ইতাদি প্রত্যেকের জন্ত বিভিন্ন স্বান পূর্ব হইতেই 
স্থির করিয়া রাখিতে হুইবে। 
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প্রতি স্চলনে মুখ্য সঞ্চলনগুলির সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া দৃষ্ঠ- 
সঞ্চলনের গতি নিরূপণ করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে বহদৃশ্টসম্থলিত প্রযোজনার 
প্রায়োগিক নকৃ্শাতে এরূপও দেখা যায় যে কোন একটি দৃশ্য 
পরিবর্তন হয়ত মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সমাধা করিতে হুইবে 
ছত্তদ্বারা চালনার ন্বিধার অন্ত দৃশ্যপটকে কতকগুলি অংশে বিভক্ত 
করিতে হইবে । প্রত্যেক অংশের চালকশক্তি (2905৩ 70০৬+৩:) নির্ধারণ 
করিতে হইবে। এবং অন্তান্ত যে সকল ক্ষুত্র যন্ত্র দৃশ্যপটাংশের সঞ্চলন সম্ভব 
করিয়া তোলে- যেমন চক্রস্থম, স্থানাস্তরী ক্ষুদ্র চক্র (০৪3058), লিফ ট্‌ জ্যাক্‌ 
(19150), টিপ. জ্যাক (09 19083) উাস্‌ (05563) ও ছিফেনার (50905:8) 
ইত্যাদির নির্মাণও দৃশ্যপট নির্মাণের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করিতে হুইবে। 


শক্তি £ 


দবশ্যপট বেশ শক্ত হুইবে। হ্ৃহাকে সঞ্চালন, স্থানাস্তর এবং ক্ষেব্র- 
বিশেষে ভারবাহী হইতে হইবে। শুধু নিজভার ব্াতীতও অনেক ক্ষেত্রে 
ইহাকে এক বা একাধিক অভিনেতার ভার সহ কবিতে হইতে পারে। 
আবার অনেক সময় ইহার প্রতি ভারী জিনিষ নিক্ষিপ্ত হইলে অবিচলিতভাবে 
ভারসাম্য বজায় রাখিবার প্রয়োজন হয় । যে পবিমাণ ভাব ও চাঁপ একটি 
ব্বশ্যপটকে বহন করিতে হুইবে তাহার সহিত সামপ্রন্ত রক্ষা করিয়া ইহ] 
নর্মাণের নকৃশা ও উপকবণ নিধারণ করিতে হইবে। শিল্পনির্দেশক ইহা 
স্থির করিবেন গাণিতিক হিসাব দ্বারা অথবা! যন্বিদ্ভার (৩:22:551308) 
পুস্তক, তালিকা (০9:0 কিংবা লৈখিক (৪91০) নিদেশি অন্থসারে। 


বছনকবোগ্যভা : 

মঞ্চে হস্তত্বারা সঞ্চলনের সুবিধার জন্ত দৃষ্টপটকে কয়েকটী অংশে 
বিদ্তত্ত করা হয়। কার্ক্ষেত&ে দেখা গিয়াছে ষে ক্ষুত্র ক্ষুত্র অংশে বিভক্ত 
ছুইলেই ইহাদের ক্থানান্তর কর1 অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। সেইহেতু 
স্ব্ডপটের বৃহৎ অংশগুলি পুনরায় কতকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র অংশে 
খিস্তক্ত কর! হইয়া থাকে । এই ক্ষুদ্র অংশগুপির নাম পটখণ্ড (816) এবং 


হৃশ্যপট নির্মাণ ও স্থানান্তর করিবার জন্য প্রত্যেক দৃশ্যপটাংশকে কতকগুলি 
পটখণ্ডে পরিণত করা প্রক্ষোজন। যেমন একটি পশ্চাতের দেওয়াল য্চে 
বঙাইবার সময় একটিমাত্র পট বলিয়! ধরা যাইতে পারে কিন্ত ইহ] নির্ধাশ 
ও স্থানাস্তরের ক্ষেত্রে ইহাকে কয়েকটি পটাংশে ও পটখণ্ডে বিভক্ত করিলে 
কার্ষের স্ববিধ! হইবে । একটি দরজা বা একটি জানালা লইয়া এক একটি 
পটাংশ বা পটখণ্ড গঠিত হইতে পারে। 


নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যয়সন্কোচছন £ 

নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যয় সঙ্কোচনের প্রশ্ন প্রায়োগিক বিশ্লেষণের সময়ই 
বিচার্য। কারণ ইহার্দের লাভ করিতে হইলে নক্শাতেই ইহাদের প্রতিফলন 
হওয়] বাঞ্জনীয়। দৃশাপটাংশের নির্ভরযোগ্যতা-_অর্থাৎ ইহার প্রতি অংশের 
চলন, প্রতিটি যন্ত্রের কার্ধ, প্রতিটি অংশের উপর হইতে অবনমণ্প, ধীরগামী 
প্যানেলের কার্য এবং প্রথম পাক] মহলার (৫:55 7515597391) দিন হইতে 
আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন অপরিবতিত ও নিখু'তভাবে মঞ্চগহবর ও অপরাপর 
যস্ত্রের কার্য সম্পাদন প্রভৃতি সবই সাফল্যলাভ করিবে যদি দৃশ্যপটাংশের 
কাঠামো বেশ শক্ত হয়, গঠন বেশ মজবুত হয়ঃ সঞ্চলনের জন্য পর্যাপ্ত 
ও পরিচ্ছন্ন পথ থাকে এবং ইহাদের যত্বের সাহত বক্ষাণের ব্যবস্থ| থাকে । 
ইহাদের মধো প্রথম ছইটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে স্থিপ কর! 
যাইতে পারে । ব্যয়সক্কোচন বস্ধটি উপাদানের (20515:51) সহিত সংশিষ্ট। 
ইহ1 নির্ভব করে পরিকল্পনাব জটিলতা এবং নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় 
লময়ের উপর । 


কারিকরি চিত্রাঙ্কন : 


প্রাপ়োগিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন হইবার পর দৃশ্যপটের ক্ষুদ্রতম অংশগুলির 
পরিকল্পনা কর! সুবিধা হইবে । কারিকরি চিত্রাঙ্কনে নিয়োক্ত বিষয়গুলির 
নির্দেশ থাঁকে ₹--€ক) দৃশ্যপটের আকার ও আকুতি, (খ) দৃশ্যপটের 
বিভিন্ন অংশের প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গী, গ) বিভিন্ন অংশের জোড় এবং (শব) 
বিভিন্ন অংশ নির্মাণের উপাদান । শিল্পনিদেশক মঞ্চে দধ্ালন ও স্থানাস্তর 
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করিবার স্থবিধার জন্ত দৃশ্যপটকে কয়েকটি অংশে বিভক্তির পরিকল্পনা 
করিয়া তারপর প্রতিটি অংশের কারিকরি চিত্রাঙ্কন করেন। অবশ্য বৃহৎ 
সংস্থায় শিল্পনিদেশককে তাহার কার্ধে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল 
নকৃশাকারী (3:8187787) অথবা সহকারী শিল্পনির্দেশক থাকেন তাহারাই 
নিদেশ অনুযায়ী চিত্রাঙ্কন করিয়া! থাকেন। দৃশ্তপটের কাৰিকরি চিত্রাঙ্কনে 
থাকে £- 

(১) ভিৎএর নকশ] [ স্কেল ৬-৩৫ মি. মি. (81) ৮ **৩১ মিঃ (১) এই 
অনুপাতে অস্ষিত ]1 

উহ্ধাতে দেখান হুইবে পশ্চাৎপট, আকাশপট, প্রধানপট, অভিনয়পট 
অগ্নিষবনিকা ও অন্যান্ত রজ্ছসারির অবস্থানের বিবরণ-সহ সকল দৃশ্তপট, 
দৃশ্যপটাংশ পশ্চাৎ হইতে ঠেকাইয়া রাখিবার অথবা পার্থ এবং উপর 
হইতে টানিয়া রাখিবার সকল অবলম্গন, সকল পর্দা, শীর্ধপট, 
পার্খপট, সীমান্ত ও মঞ্চের উপরদিকে উড্ভীন সকল ভ্রব্য এবং দৃশ্যপট 
লংলগ্ন করিবার সকলপ্রকার উর্ধবন্কনী প্রভৃতি । আর দেখান হইবে 
দুশ্যপটের ঘনত্ব (221০107653), দ্বশ্যপটাংশ (8803) ও পটখণ্ডের (9:285) 
আকার ও সংখ্যা, উহাদের গীইট (1০2), বন্ধন ও সংযোজন প্রণালী | 
সর্বশেষে থাকিবে প্রধান প্রধান মাত্রাগুলি (33077298072), যথা £--(ক) 
মঞ্চমুখ-রেখা ও কেন্দ্ররেখা হইতে প্রধান কোণসমুহের লক্ব (9617৩2)08০5127) 
দুরত্ব, (খ) দৃশ্যপটের প্রতিটি সরল বিস্তৃতির (308216156 হ5) দৈর্ঘ্য, (গ) 
সকল বক্রতার (০৮:৮৪০৮৪) কেন্দ্রের অবস্থান ও ব্যাসার্ধ (5938), (ঘ) 
সকল মাচানের সিঁড়ির অন্ুভুমিক ও উল্লঘ্ঘ মাব্রাসমুহ এবং (৩) 
মঞ্চগহবর ও উত্তোলন যন্ত্রমুহের (1:05) অবস্থান ও মাপ। 

(২) সকল দৃশ্যপটাংশের পশ্চাতের উচ্চতার নকৃশ1 (স্কেল উপরে 
বণিত ১নং এর অনুক্ধপ)। 

উহাতে দেখান হইবে (ক) প্রতিটি পটাংশের পরিলেখ (০507৩) 
এবং (€খ) নক্শায় প্রদপণিত সকল ছিত্রের মাপ, আকৃতি ও অবস্থান । 
অপসারণীয় দরজা বা জানালা সংযোজনকালে যে সকল নৃতন ছিত্র বৃষ্টি 
করিবার প্রয়োজন হইতে পারে তাহাদের এ নকশায় দেখাইতে হইৰে 
না। কিন্তু প্রায়োগিক কারণে-_-অর্থাৎ কার্পিস (০০1০৩), তাক ৫4612, 
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ফটো ইত্যাদি সংলগ্ধ করিবার জন্ত পটাংশের গায়ে যে সকল ছিত্র রাখ 
প্রয়োজন হইতে পারে তাহাদ্দের নিদর্শন থাকিবে, গে) দৃশ্যপটের অংশ 
(298) ও খণ্ডের (85) বিভাগ ও উহ্থাদদের সংযোজনস্থল, (ঘ) তক্তান্বার! 
যে কাঠামে! নির্সিত হইবে তাহার পরিলেখ, (ড) জোড়ালাগান, গর্ভকবা, 
পটাংশ সঞ্চলন, উড্ডয়ন, পটখগ্ডেব বিভিন্ন অংশ ও একটি অংশের সহিত 
অপরটির সংযোজন, পটাংশ স্থানাস্তর, প্রয়োজনবোধে উপরে টাডাইবার 
বন্ধনী কিংবা দড়ি ইত্যার্দি বিষয় এবং (চ) নির্মাণ-পদ্ধতি ও সকল উপাদানের 
নির্দিকরণ (8১৩০১5০5170) সম্পর্কে পূর্ণ মন্তব্য | 


বান্ত্রিক নকৃশা (00501271091 818601)) : 


শিল্পনিদেশক প্রকৃত যাস্ত্রিক নকৃশার পবিবর্তে পূর্বপ্রত্তাতিহীন 
কোন লৈখিক (৪:৪০) চিত্র লইয়াও কার্ধ কবিতে পারেন। দৃশ্যপটের 
প্রাথমিক প্রায়োগিক বিশ্লেবণ, দড়াদডি খাটান অথবা নির্মাণ সংক্রান্ত 
বিষয়ে যে সকল সমস্তাব উদ্ভব হইতে পাবে তাহার সমাধান, সহকারিরিগের 
নিকট প্রাযোগিক খু'টানাটি বিষয় ব্যাখ্যাদ্বাবা বুঝান এবং নকৃশাকারীব 
কার্ধের একটি পরিলেখ প্রস্তত করা ইত্যাদি কার্ধে বর্ণশুদ্ধি অনুযাক়্ী 
(০20১০৪৪7৮1০) ও সমপর্নিমাপ বিশিষ্ট (5০০০০) যান্ত্রিক অভিক্ষেপণ- 
সহ শুধুহাতে আঁকা নকৃশ! খুবই কার্ধকবী হয়। এ অঙ্কন ভাল হইলে 
উহাকে যাস্ত্রিক নকশার প্রতিনিধি হিসাবেও গ্রহণ কর! যাঁয়। এ ধরণের 
অন্ন হইতে হয়ত মাত্রাগুলিব (020577980123) নিদেশ না-ও মাপা যাইতে 
পাবে কিন্ত আকৃতির একটি গাণিতিক ভিত্তি থাক] প্রয়োজন । যাত্ত্রিক 
নকৃশা তৈয়ারীর জন্য ৩*১৮ মি. মি. (&") বিভাগে অন্থভূমিক ও উল্লন্থ 
বেখাক্ষিত লেখ (৫:72) অত্যন্ত কার্কবী। উহার সাহায্যে ১'২৫ 
সে, মি- (২৮), ৬৩৫ মি মি" (ক₹) ও ৩১৮ মি. মি" (৮) স্কেলে যাস্ত্রিক 
নকশ। অঙ্কনের মাত্র নির্ধারণের কার্ধ সহজে সমাধা হইবে । 


্বশ্টপটাংশ ও পটথণ্ডের সনাক্তকরণ (1997৮9081০7) £ 
কাৰববি চিত্রাঙ্কন অম্পুর্ণ হইবার পর দৃশ্যপট নির্মাণ কয়েকটি মাত 
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ধারাবাহিক কার্ধে পর্যবসিত হয়। পর্যায়ত্রমে এক একটী কারার নিগ্রিত 
হয় প্রথমে পটখণ্ডসমূহ, তারপর দৃশ্যপটাংশগুলি এবং সর্বশেষে একটি 
পূর্ণ দৃশ্যপট । একটি দৃশ্য ২৫ হইতে ৩* বা হতোধিক পটখণ্ড অথথ! 
১০ হইতে ১৫ বা ততোধিক পটাংশছার! গঠিত হইতে পারে । আবার 
একটি নাটকের প্রযোজনায় কয়েকটি দৃশ্য থাকিতে পারে। স্থতঙ্খাং 
নির্মাণের কৃবিধার জন্য পটখণ্ড ও পটাংশগুলির সনাক্তকরণের কোন লহ 
পদ্ধতি থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় । অতএব শিল্প-নিদেশিক তাহার কার্ধতালিফয় 
(৮০15 01201) একটি সনাক্তকরণের ব্যবস্থা রাখিবেন। মঞ্চে একটির 
পব একটি দৃশ্যে সংস্থাপনেব ধারাবাহিকতা এবং পটখণ্ড ও পটাংশেব 
ংযোজনেব পর্ায়ক্রম অনুসাবে উহাদের পার্খে সনাক্তকরণ চিহ্ন দিয়া 
রাখিবেন। অতঃপর কারিকবি চিন্রাঙ্ছনের সময় এই প্রথ। অবলম্বন করা 
হইবে এবং নির্মীণেব সময় উপাদান ও অংশগুলির জনাক্তকাবী চিহ্‌ছাব? 
উহাদ্দের কাজে লাগান হইবে । সনাক্তকরণের জন্য সাধাবণতঃ দুইটি 
প্রথা প্রচলিত । 

(১) নিয়মঞ্জেব উভয়পার্খ হইতে আবস্ত কবিষা বামদিকের পটণংশগুলি 
ব/১. ব/২, ব/৩ এবং ভানদিকেব পটাংশগুলি ড/১, ড/২. ড/৩ এইন্ধপে 
পবপব চিহ্িত করিয়া মঞ্চকেন্রেব দ্রিকে অগ্রসব হওয়]। 

(২) বাম নিয়মধ্চ হইতে আবস্ত করিয়] বামমঞ্চ পাশ্বপট হইতে ভানমধ 
পার্খপট পর্যস্ত পটাংশগুলি পবপব ক,খ, গ ইত্যাদি অক্ষরদ্বার। চিন্ধিত 
করা । 

উভয় প্রথায়ই দবজা, জানলা, পশ্চাতেব অবলঙ্কন প্রভৃতি প্রত্যেকে 
যে যে পটাংশেব সহিত সংঙ্গি্ট তাহাকে সেই সেই পটাংশেব চিহ্ছাবা 
চিহ্নিত কর হয়। 

ইহ] ব্যতীত প্রখ্যাত মঞ্চবিজ্ঞানীছয় ছু. টি. 11০৩ এবং হয, 0. 0০01৩ 
অপর একটি পদ্ধতির উল্লেখ কবিয়াছেনঃ যথ] :--(ক) মঞ্চে পৃথকভাবে 
চাঁলন1! করা হয় এবপ প্রত্যেকটি পটাংশ পর্যায়ক্রমে বাম নিয়মধ্চ। হইতে 
ডান নিয়মঞ্চ পর্যন্ত ক, খ, গ প্রভীতি অক্ষরছাবা] চিছ্িত কর! হইবে । এবং £-- 

(খ) পটাংশের প্রতিটি খণ্ড (পটখণ্ড) ক/১, ক/২, ক/৩ ইত্যাদি 
সংখ্যাাবা স্ৃবিধা অন্যায়ী চিহ্নিত করা হইবে | 


[ ৭২ | 


এই সুত্র অন্ুলারে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্তের পটাংশের (দৃশ্যের পার্খব- 
দেওয়ালের অংশরূপে ব্যবহৃত পার্খপটের নিকটতম এবং যাহা একটিমাজ্ 
অংশ হিসাঁৰে মঞ্চে সঞ্চলন. করা হইবে) সনাক্তকরণ চিহ্ন হইবে ১|/ক|১। 
শেষোক্ পদ্ধতি অধিকতর স্থবিধাজনক বলিয়া অনেকেই মনে করেন । 


নির্মাণ-বিল্যাস £ 


শিল্পনির্দেশকের নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা থাকা প্রয়োজন 
দৃষ্ঠপটের বিভিন্ন অংশ ও খণ্ড নির্মাণের (০:৭৩) বিন্তাম করিবাৰ 
সময় তিনিই স্থির করিবেন কোন খণ্ড বা অংশ প্রথমে এবং কোনটির 
পর কোনটি নির্মাণ করা যুক্তিসঙ্গত। প্রযোজনার বিভিন্ন বিভাগের 
কমিগণ প্রত্যেকেই স্ব শ্ব প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের প্রাধান্ত ও 
অগ্রাধিকার দাবী করিতে পারেন। বিভিন্ন দাবী ৪ মতামতের সমন্বয় 
কর] শিল্পনর্দেশকের প্রথম কর্তব্য । কিন্তু নির্মাণকার্ধ আবম্ত করিবার 
সময়ই একটি কার্ষন্থচী স্থির করিতে হইবে যাহাতে সময় ও পরিশ্রমের 
কোনরূপ অপব্যয় না হয়। স্বাভাবিক একটি দৃশ্যপটেব বিভিন্ন অংশ 
নির্যাণের ধারাবাহিকতা হইবে এইক্ধপ- 

(১) দৃশ্টে যদি প্রয়োজন হয় তবে মাচান ও সিঁড়ি প্রথমে নির্মাণ 
করিয়া মহলাঘরে পাঠাইয়া দিতে হইবে। উহাতে মহলার সময় 
পরিচালক উহাদ্দের বাহার সম্পর্কে অভিনেতাকে নিদেশ দিতে 
পারিবেন । তাহারপর উহাদের বঙ করিবার জন্য দৃশ্ঠপাটর দোকানে 
পাঠান হইবে অথবা মঞ্চেই পঙ করিয়া লওয়] হইবে। 

(২) যে সকল পটাংশ উড্ভীন হইবে । 

(৩) যে সকল পটাংশ কেবল মঞ্চতলে স্ধালিত হইবে। উহার! 
আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত £__ 

(ক) যাহাদের পরম্পর সংযোজন করা প্রয়োজন, এবং 
খে) যাহাদের এক্€ প্রয়োজন নাই। 

(8) ক্ষুদ্র ক্ুত্র কাট] অংশ (প্রেঃ))। পটাংশ সংযোজন এবং 
টাঙানর পরও উচ্থাদের স্বানবিশেষে সংলগ্ন করা যাইতে পাবে। 
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কর্ম-তালিক। £ 


প্রায়োগিক বিশ্লেষণের পূর্ণ প্রতিফলন হইবে কর্ম তালিকায়। 
কর্-তালিকায় থাকিবে প্রতিটি পটখণ্ড ও পটাংশের নির্মাণ, চিত্রণ, 
টাঙান, সাজান এবং আলোকত্বারা পরীক্ষার তারিখসমূহ। হৃশ্তপটের 
জটিলত! ও ন্ুক্ষকার্ধগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্ত প্রযোজন! বিশেষে কার্ধতালিকার 
বূপের পরিবর্তন হুইবে। সরল দৃশ্তপটের (53870715 865) ক্ষেত্রে 
দৃশ্তপটের ভিত্তিতে, পটাংশের উম শ্রেণীবিস্তাস করা থাকিলে সে 
ক্ষেত্রে পটাংশের ভিত্তিতে এবং দৃশ্ঠুপটের জটিলতার আঁধিক্যহেতু 
উহ্থাকে ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করা প্রয়োজন হুইলে পটখগ্ডের ভিন্তিতে 
কর্ধতালিকা প্রস্তত করা যাইতে পারে। প্রযোজনার সকল বিভাগের 
পক্ষেই কর্মতালিকা একটি পথনিদে'শক অনুন্থচী বলিক্সা পরিগণিত 
হইয়া থাকে । শিল্পনিদেশিক কর্মতালিকা হইতে দৃশ্তপটের বিভিন্ন 
ংশ নির্মাণের প্রারস্তের ও সমাপ্তির তারিখসহ প্রযোজনার বিভিন্ন 
বিভাগের কার্ধের ধারাবাহিকতা ( 90৩7০ ) দেখাইয়! কয়েকটি 
নকল তৈয়ারী করিয়া প্রত্যেক বিভাগীয় কর্মকর্তাকে দিয়! দিবেন । 
অতঃপর কর্মতালিকা সম্মুখে রাখিয়া তিনি দৃশ্যপট নির্যাণকার্য নিয়ন্ত্রণ 
করিবেন। প্রযোজনার বিভিন্ন বিভাগ নিজ নিজ কর্তব্য নির্ধারিত 
অময়্ের মধ্যে সমাপ্ত করিলেই সমগ্র দৃশ্যপট যথাসময়ে সমাপ্ত হুইবে। 
কাধকালে কোনও বিভাগ কোনও কারণে পিছাইয়। পড়িলে অতিরিক্ত 
সময় কার্য করিয়া নিধ্ণারিত সময়ের মধ্যে কার্য সম্পন্ন করিবেন । 
-নচে একটি বিভাগের গতি শ্লথ হইয়া পড়িলে সংশ্লিষ্ট অন্যান্ত 
বিভাগের অগ্রগতিও ব্যাহত হইতে পাবে । ফণপে নির্মাণকার্য সামস্ত্রিকভাবে 
বাধাপ্রাপ্ত হইবার সম্ভবন। থাকে । 


এ পর্ধস্ত দৃশ্পট-পরিকল্পনাকে প্রযোজনার অন্তান্ত কার্ষয হইতে পৃথক 
রাখিয়া একটা স্থিতিশীল কার্যক্রম হিসাবে বর্ণনা করা হইল। অবশ্ত 
কার্ধক্ষেত&ে এইরূপ ঘটিবার কোন কারণ নাই। দৃশ্যপট নির্ষাণর 
কার্ধ এবং প্রযোজনার অপরাপর বিভাগের কার্ধ যুগপৎ চলিতে 
পারে। মঞ্চশিল্পী যখন দৃশ্যপটের প্রস্ফুটনের কার্ধে রত, তখন মঞ্চের 


খ্ি 
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দর্শন-রেখা! ও মঞ্চে দৃশ্যপটের সংযোজন প্রভাতি বিষয়ে পরীক্ষাকার্ধ চালান 
যাইতে পারে। প্রয়োজনীয় দৃশ্যপটের প্রথমটির চিন্রণ শেষ হইবার সময়ও 
শেষেরটির নকশা তৈয়্ারী হইতে পারে। তবে একটি কথা। পরিকল্পনার 
কয়েকটি মৌলিক কার্ধ প্রারস্তে অবশ্যই সম্পূর্ণ করিয্না রাখিতে হইবে। 
কার্ধারভ্ভের পরবর্তাঁ পর্যায়ে কর্মতালিকাই হইবে প্রধান ভিত্তি । দৃশ্যপটের 
মৌলিক নক্শাটি মঞ্চশিল্পী পূর্বাহ্ছেই শিল্পনিদে শকের নিকট দিয়! দিবেন । 
উহ্বাহ্বারাই শিল্পনিদেশক সম্পূর্ণ কার্ধেব বিস্তৃতি পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া 
লইবেন। কর্ম তালিকায় নির্ধারিত সময়ের সহিত তাল রাখিয়া যদি 
কার অগ্রসর হইতে থাকে তাহা হইলে উক্ত বিষয় ছুইটির ভিত্তিতেই 
পরিকল্পনার অন্যান্ত বিভাগের কার্য সুষ্ঠুভাবে অগ্রর হুইবে। কাধমাত্রের 
ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার স্থান সর্বাগ্রে। স্থপরিকল্লিত হুইলে কার্ষের সাফল্যের 
পথ সর্বদাই স্থগম হইয়] থাকে । 
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সপ্তম অধ্যায় 


পটাঙ্কন রীতি (50610 3168 ) 


দৃশ্তপট নির্মাণের পূর্বে মঞ্চশিল্পীকে চিন্তা করিয়! স্থির করিতে হইবে কোন্‌ 
শ্রেণীর দৃশ্তপট তিনি নির্মাণ করিবেন। সুতরাং তাহার প্রথম বিবেচ্য 
বিষয় হইবে যে, যে নাটকের জন্য তিনি দৃশ্ঠপট নির্মাণ করিবেন 
নাট্যকার সেই নাটকে কোন রীতির (51৩) ইঙ্গিত দিয়াছেন । 
লমন্তার স্থত্রপাত এখানেই । কেননা এই বীতিগুলির সংজ্ঞা, গুণাগুণ ও 
লীমানির্ধরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নাট্যসমালোচকদের মধ্যে কদাচিৎ মতৈক্য 
দেখা যায়। তবে বিতর্কের মনোভাব পরিহার করিয়া! ব্যবহারিক অর্থে 
গ্রহণ করিলে রী তিসমূহের শ্রেণীবিস্তাসেব একটি ব্যাখ্যা যে উপস্থাপিত করা! 
যায় না এমন নহে । 


দৃশ্তপরিকল্পনা ও অঙ্কনের আধুনিক গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ষে 
কোনও একটি বিশেষ রীতির সকল প্রকারের দৃশ্যপট পূর্ণভাবে ব্যবহার কর! 
সম্ভব হয় না, বিশেষতঃ লক্ষ্যের সার্থক বূপায়ণের জন্য সৌনরধ্যবোধের খাতিবে 
যখন যে কোন স্থত্র হইতে ধার করিবার ব্যাপারে শিল্পীর স্বাধীনতা রহিক্নাছে। 
মঞ্চশিল্পী পরিচালকের সঙ্গে সাধারণভাবে একটি প্রাথমিক আলোচনা 
করিয়া নিজ কল্পনা অন্থসারে দৃশ্থপটকে রূপদান করেন। দৃষ্ঠপটকে বিশেষ 
কোনও রীতির গণ্ডীর মধ্যে সীমাপ্রিত রাখার কথা তিনি চিন্তাই করেন 
না। তিনি নিজে যাহা উপযুক্ত মনে করেন সেইন্সপেই দৃশ্ঠ নির্মাণ করেন । 
যখন উহা মঞ্চে উপস্থাপিত হয় তখন দর্শক তাহার রীতি মার্কা করিয়া দেন। 
দৃষ্তপটের বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে এই “মার্কা'ই বৃহত্তম 
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জমন্ঠাগুলির মধ্যে অন্ততম হিসাবে আবি্ৃত হয় এবং বিপদ হয় পরিভাষ। 
নিধণরণে। 

রীতি সাধারণতঃ ছয়প্রকার। সামান্ত রদবদল করিক্বা 
আবও তিন চারিটি রীতির শ্রেণীবিভাগ করা হইলেও এই ছয়টি রীতিই 
প্রধানতঃ গৃহীত এবং প্রচলিত। ইহারা হইল :__( ১) বাস্তববাদ (:591757), 
(২) সরল বাস্তববাদ (53500911550. 25211379), (৩) ইঙ্গিতবাদ (1702127539801,- 
88222), (৪) প্রকাশবাদ ( 5201655109785172), (৫) জমকবাদ (05620855185) ও 
(৬) আচারবাদ (20622915572) । প্রথমোক্ত চারিটি বীতির গতি জীবনের 
অন্গকরণের দিকে । তত্তের দিক হইতে ইহার নাটকে প্রকৃতি ও মেজাজ 
(898 & 2,০০৫) প্রকাশ করিবার জন্য অভিনেতাকে সাহায্য করিবার 
গুয়াস পায়। শেষোক্ত ছুইটি শুধু পটভূমি হিসাবে থাকিয়া প্রকাশ অপেক্ষা 
প্রকাশের ইঙ্িত দেয় অধিক । তত্বের দিক হইতে ইহারা অভিনেতা 
গতিপথের বাহিরে থাকিয়া তাহাকে সাহায্য করে। এই রীতির প্রত্যেকটির 
ব্যাখ্যা করিতে গেলে দেখিতে হইবে যে প্রত্যেকটি রীতিতে রঙ, বেখা ও 
আকৃতির ব্যবহার কিন্ধপ। 


বাস্তববাদ £ 


ইহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবনযাত্রা ষেন্ূপ চলিতেছে বা চলিতে 
পারিত তাহার একটি বিভ্রম স্থ্টি করা হয়। স্থান, কাল ও পাশ্রের যথাযথ 
রূপায়ণের উদ্দেশ্য ইহাতে পূর্ণব্পে বর্তমান। অতীতে স্বভাববাদ (22৬৫7 
2115) নামে এক রীতির প্রচলন আমবা দেখিতে পাই। উহাকে আমরা 
ৰলিতে পারি অতি-বাস্তববাদদ। কেননা পরিণামে উহা জীবনের 
একটি অবিকল অন্রুতিরই নামান্তর । উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে উহার 
প্রবর্তন হয়। কিন্তু বর্তমানকালে উহার কঠোরত। ত্রমশ: হ্রাস পাইয়া 
উহা প্রকৃতপক্ষে বাস্তববাদের কোলেই আশ্রয্ন লইয়াছে। বাস্তববাদী দৃষ্তে 
খু'ঁটিনাটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং জীবনের বাম্তৰতাকে 
উপস্থাপিত করিবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করা হয়। বাস্তববাদী ডেভিস 
বেলাক্ষো! কোন এক নাটকে একটি রেন্তোরার দৃশ্তে এত স্বভাবধর্মী মনের 
পরিচয় দিয়াছিলেন যে দৃশ্তটির আরস্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত পাচক মঞ্চের 
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উপর যে চপ. কাটলেট তৈয়ারী করিতেছিলেন তাহার গন্ধে নেক 
দর্শকই রীতিমত চঞ্চল হুইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঙ্ষিতবিহীন জীবনের এই 
অনুকরণ কঠোর সমালোচনার সম্ম্থীন হইয়াছিল এবং আজও হুয়। 
বিশেষতঃ শিকল্পস্থষ্টির অর্থ অন্রকরণের পরিবর্তে নির্বাচন বলিয়া ধাহারা মত 
পোষণ করেন তাহার! কখনও ইহাকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিতে 
পারেন না। নাটক বিশেষের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বা উত্তেজনামূলক হইলেও 
অন্যান্ত রীতির তুলনায় ইহাকে স্থজনধর্মী বলয়! স্বীকার করা কঠিন। 


সরল বাস্তববাদ : 


এই রীতি বাস্তববাদের স্থবিধাগুলি সহজ ও সরলভাবে উপস্তাপিত করে। 
ফলে দৃষ্টে সৌন্দর্যের মান আঁধকতর "উন্নত হয়। সরল বাস্তববাদী দৃশ্তে 
দর্শকের বিভ্রম কৃষ্টির প্রয়াস থাকে না। যদি কোন খুঁটিনাটি বিষয় 
অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় তবে তাহার পরিবর্তে কোন -ম্বাভাঁবিক' বস্তু 
উপস্থাপনার প্রয়াসে লিগ না হইয়া বরং উহাকে একেবারে বাতিল কবিষ়া 
দেওয়। হয়। ইহাতে কিছু পবিমাণে অবান্তবতার আভাষ হয়ত ফুটিয়া 
উঠিতে পারে কিস্তু তাহ দর্শকের চিত্তবিক্ষেপ ঘটায় না। দর্শক শ্বীকার 
করিয়া লন যে দৃশ্তপটের উদ্দেশ্তেই বাস্তবের বিভ্রম স্য্ি, আর শিল্পীর লক্ষ্য 
সঠিক পরিবেশের একটি যথা আভাষ দওয়া, অন্তকৃতি নহে । 


ইজিতবাদ £ 

এই ত্বীতি সংশ্লিষ্ট পরিবেশের ইঙ্গিত দেয় মাত্র। ইহা বাস্তববাদকে 
অধিকতর সরল স্তরে লইয়া আসে । এই রীতিতে দর্শকের কল্পনাশক্কির 
প্রয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন হয়। অতিশয়োক্তি অবশ্তন্।বী 
বলিয়াই ইঙ্গিতবা্দী দৃশ্টপটে কিছু পরিমাণ €বশিষ্ট্যবাদা (5051352) 
আশ্রয় লয়। ইঙ্গিতবাদী দৃশ্তে সাধারণতঃ দেওয়াল, গাছ ইত্যাদির অংশ- 
বিশেষ মঞ্চে দর্শনযোগ্য অবস্থায় রাখিয়া! পশ্চাতে সাদাসিধা আকাশপট 
(০7০1০:5299) রাখা হয় এবং উহাদের ছায়ামৃতিতে (5:11:০5560) রাখা 
হুয়। দরজা, জানলা এবং খুঁটিনাটি বিষয়গুলির কেবল আভাষ রাখা যাইতে 
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পারে। ইঙ্কিতব্দ যে কেবল খুটিনাটির সংখ্যা হ্রাস করিয়া! উপস্থাপন 
করে তাহা নহে, খাস্তবজীবনে তাহাদের উপস্থিতিতে যে রূপ সৃষ্ট হইতে 
পারিত তাহা অপেক্ষা আরও সরলভাবে তাহাদের দর্শকের দৃষ্টিতে তুলিয়া 
ধরে। এককথাক্স, ইঙ্গিতবাদী দৃশ্তে নির্বাচিত খুঁটিনাটিগুলি বাস্তবরূপে স্বয্ং- 
সম্পূর্ণ হইবার পরিবর্তে কেবল আংশিকভাবে : দৃশ্বমান হইয়া যথাসম্ভব 
হ্াসপ্রাপ্ত হয়। যেমন একটি ইটের দেওয়াল দেখাইবার দৃশ্টে প্ররুত 
হ্ঁটের উপর ইট না সাজাইয়া একটি লালচে রংয়ের দেওয়ালের উপর 
স্থানেস্থানে কয়েকটি রেখাদ্বারা ইটের একটি অন্পঙ্ আভাষ স্থ্টি করা 
যাইতে পারে। একমাত্র অতি-বাস্তববাদী নাটক ব্যতীত সকল নাটকেরই, 
প্রধানতঃ উচ্চাঙ্গ (০15998০81) নাটকের পক্ষে, এই রীতির দৃশ্ঠপটের ব্যবহার 
চিত্তাকর্ষক হুইয়! থাকে । 


গ্রকাশবাদ :£ 


এই প্রীতির সংজ্ঞা নির্ধারণ সর্বাপেক্ষা কঠিন | কারণ রঙ, আলো, পদার্থ, 
ছন্দ, রেখা ও স্ব প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পগুলি হইতে রস আহবণ করিয়। ইহা 
পুষ্ট হয়। বলিতে গেলে ইহাঁও বৈশিষ্ট্যবাদের একটি স্তর, যেহেতু বাস্তবের 
অতিশয়োক্ততে ইহারও ভিত্তি। তথাপি নৈশিষ্টাবাদ ও প্রকাশবাদেৰ 
মধ্যে প্রভেদ অনেক । এই প্রভেদের মূলে বহিয়াছে অতিশক্োক্তিব 
অভিপ্রায় (23০13590017) | বৈশিষ্ট্যবাদের প্রধান অভিপ্রায় দর্শকচিত্তে 
নাটকের বিষয় সম্পর্কে চেতনা 5:10) সৃষ্টি করা। আর প্রকাশবাছে 
দর্শক নাটকের চরিত্রের (বা রচয়্িতার) দৃষ্টিকোণ হইতে বাস্তবজগতকে 
দেখেন, তাই তথায় উদ্দেশ্ট থাকে নাটকের চরিত্র (বা রচদ্ষিতা) যখন 
ঘেক্ধপ চিস্তা করেন দর্শকের চিত্তে তদনুব্ষপ চিন্তার ভাব সহি করা। 
ইঙ্গিতবাদে যেমন প্রধানতঃ আবেগের প্রতি আবেদন থাকে, প্রকাশবাদে 
আবেগ অপেক্ষা চিস্তাশক্তির প্রতি আবেদন অধিকতর । প্রকাশবাদে 
মঞ্চশিল্পী দৃশ্তপটের রেখাগুলির বিরুতিদ্বারা এক বা একাধিক নাটকীয় 
চরিত্রের মানসিক 1বকৃতি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন। এই বিকৃতির 
পৰ্বিবি কোন একটি দৃশ্যপটের খুঁটিনাটি হইতে আবম্ত করিয়া! উহার 
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রন, জানাল!, আলশবাবপত্র, এমনকি €গাউ। মুখেও বিস্কাত হইতে পানে । 
একটি দৃক্টের বিভিঙ্ন অংশ কখনই স্বাভাবিকক্পলে উনন্থাপিত হয় দা 
বরং প্রায়শ:ই দৃষ্টের রূপ হন্ন তীর, চটকদার কিংবা বীভখন। ইহাতে 
সর্বণাই অন্বাভাবিকতা বিদামান, ফলে ইহা! উত্তেজনা পূর্ন হয় । অধিকাংব 
ক্ষেত্রেই এই রীতির দৃশ্তে ভাক্কর্ষ-বিদ্ভার সাহায্যে গঠিত এবং সাধার' 
উচ্চতা বিশিষ্ট অথব! তীক্ষকোপসম্পন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয় । সাধারণত 
উদ্চাঙ্গের, গম্ভীর এবং চিন্তাশীল নাটকেই এই ব্বীতির প্রয়োগ অন্থমোদিত 
মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও ইহার ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল। 
আধুনিক যুগে অন্যান্য রীতিব সহিত দংমিশ্রিত না হইয়] শুধু প্রকাশবাদের 
ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। 


জমকবাদ £ 

এই বীতিকে নাট্যপ্রযোজনার প্রাচীনতম বীতি বলিয়া আখ্য। দেওয়া 
যায়। বাস্তববাদের আবির্াবের পূর্বে জমকবাদই নাট্য/প্রযোজনার একমাত্র 
অনুস্থত রীতি ছিল। পটাক্কনের ক্ষেতে পদার্থের ঘনত্ব, প্রন্কত দুরত্ব ও 
আকার প্রভৃতি অক্কন-প্রণালীর উন্নতি বিধানের পর ইহার সত্যত! 
অধিকতৰ্ প্রতিষ্ঠিত হুয়। জমকবাদ উনবিংশ তকে উচ্চতম শিখরে 
আরোহন করে। বিশেষ বিশেষ খুঁটিনাটিনহ চিত্রিত পার্খপট ও পশ্চাৎপট 
স্থানকালের ইঙ্গিত দেওয়া সত্তেও উহাদের বাস্তব-সম্পর্ক-বঙ্গিত বলিয়। 
বিবেচনা কর! হইত) আধুনিক কালের জমকবাদী দৃষ্তপট কোন একটি 
সষ্ঠকে কেবল দৃশ্ধ হিসাবেই উপস্থাপিত করে। নাটকের মেজাজের 
সহিত সামঞ্চন্ত রাখিয়া ইহা মনোহ্রন্পে সঙ্জিত বা চিত্রিত হুইতেও 
পাবে, কিন্ত নিজেকে নিছক একটি পটভুমির অতিরিক্ত কিছু বলিয়া 
প্রমাণিত করিবার কোন প্রপ্নাম পাক না। ইহাতে বাস্তবত্রষ ঘটাইবার 
কোন প্রচেষ্টা দেখ। যায় না এবং প্রধানতঃ গীতিনাটের কেত্রেই ব্যবহৃত 


হইল! থাকে । 
ঘআচারবাদ £ 
এই ৰীতিতে প্রেক্ষাগৃহে কিংবা! রঙ্গালয়ে অবস্থিত শ্বাভাৰিকণ উদ্ধৃমি 
(৮৮) 


কাধে লাগান হয়। ইহাতে না আছে অঙচ্ছকরণ, না আছে ইঙ্ষিত। 
উদ্দাহরণক্বরূপ উদ্গেখ করা যায় একটি সরল অনাড়ম্বর পর্দা অথৰ! একটি 
ধর্মপ্রচারবেদী কিংবা কোনও উন্মুক্ত মঞ্চের ব্যবহার ৷ ছন্দোবন্ধ বিয্বোগাস্ত 
নাটকের পক্ষে এই বীতির দৃশ্য আদশশ্বূপ | গ্রীস্দেশে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 
অবস্থিত নাট্যমঞ্চে অনুষ্ঠিত নাটকে কেবল এই র্বীতির দৃশ্টেরই প্রচলন 
ছিল। এই ন্লীতিতে পটভূমি নিছকই পটভূমি, এমন কি দৃশ্ঠ হিসাবে কল্পনা 
করিবাক্সও অবকাশ নাই । উচ্চাঙ্গের নাটক এবং আধুনিক যুগে উপস্থাপন- 
যোগ্য-আকারে প্রবতিত অ-বাস্তববাদদী নাটকের ক্ষেত্রে এই ব্বীতি যথেষ্ট 
ফলপ্রন্থ । 

উপরে বর্ণিত ছয়টি পটাস্কন-রীতির সহিত অপর তিনটি সাহাধ্যকারী 
রীতির একঝ্র মিলনও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা £--(ক) বৈশিষ্ট্যবাদ 
(5515509), খে) প্রতীকবাদ (55020918902) এবং (গ) বিস্তৃতিবাদ (229০৩ 
5658228)। দৃশ্থাপট সম্পফিত পরিভাষায় “বৈশিষ্ট্যবাদ+ শব্দটি কিছু অস্পষ্টতার 
স্যত্বিকরে। বর্তমান আলোচনার গণ্তীব ভিতর ৈশিষ্ট্যবাদ বলিতে আমরা 
বুঝিব প্রধানতঃ একটি রীতি যাহা! বিশেষণের ন্যাষ মুখা রীতিগুলির এক 
একটিবু কিছু রূপান্তর ঘটায় মাত্র । বৈশিষ্ট্যবাদের সাফল্য নির্ভর করে দর্শকের 
কল্পনাশক্তির উপব এবং এই কল্পনাশক্তিই ইহার প্রযোগক্ষেত্র । মঞ্চশিলীর 
পরিকল্পনা অনুসারে ইহ। দর্শকের আবেগ অথব। চিস্তাশক্তির প্রতি আবেদন 
জানায়। এই রীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। ইহাব প্রধানতম কৌশল হইল কিছু 
আতিশয়োক্তিঘ্বার প্রচলিত দৃশ্ঠরীতির উপর প্রলেপ দিয়া কোনবপ (বৈশিষ্ট্য 


্যত্ি করা। লক্ষ্য করিলে দেখ। যায় বৈশিষ্ট্যবাদ শব্টিতেই ৰাস্তব-বিভ্রম 
স্থস্বির একটি উদ্দেশ্ঠ নিহিত । 


মঞ্চশিল্পী নাটকেব কাল অথবা মেজাজ অনুযায়ী দৃষ্যপটে বৈশিষ্ট 
স্থপ্রি করিতে পারেন। উদাহরণ স্বব্ধুপ বলা যাইতে পারে যে সেকৃস্পীক্ারের 
কোনও নাটক প্রযেজনাব ক্ষেত্রে সেক্স্পীয়্ারের আমলে প্লোব থিগ্লেটারে 
যে ধরণের দৃশ্য ব্যবহৃত হইত আধুনিক যুগে তাহাব গ্রাফ অবিকল 
প্রতিরপ স্প্টি করিতে হইবে। সে যুগে ইহা! একটি আচারবাদী দৃশ্য হিসাবে 
পরিগণিত হইত কিন্তু এযুগে এই বীতিকে বলা হইবে *বৈশিষ্ট্যধর্মী 
আচারবাদ” । অন্থব্ূপভাবে মঞ্চশিল্পীর বিভিন্ন কল্পনা অন্গসারে বিভিন্ন রীতি 
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বৈশিষ্টযুক্ত হইলে তাহাদের “বৈশিষ্ট্যধর্মী জমকবাদ” অথবা বৈশিষ্টযধ্মী 
ইঙ্িতবাদ' ইত্যাদি বলা হইবে। স্থতরাং বৈশিষ্ট্যবাদ কথাটি আধুনিক যুগ্গে 
প্রচলিত পটাঙ্কন-রীতিগুলির সহিত, একত্রে এবং তাহাদের রূপাস্তরকাবী 


হিসাবেই সর্বদ। ব্যবহার্য 
দ্বিতীয় সাহাযাকারী রীতিকে বল! হয় গ্রতীকবাদ' । এই রীতিতে এমন 


কোন প্রতীকন্্রব্য ব্যবহায় করা হয় যাহা নিজের অন্থযক্ষদ্বারা নাটকের 
স্থান, কাল ও মেজাজ প্রতিষ্ঠিত করে। স্বভাবতঃই এই বীতিতে নাটকীয় 
দৃশ্যের কিছু অংশ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত থাকে না। এই অব্যক্ত অংশ পরিস্ষুটনে 
প্রধান ভূমিক1 গ্রহণ করে দর্শকের কল্পনাশক্তি। প্রতীকের ব্যবহাবের 
'উদ্দাহবুণ স্বব্ূপ দুই একটি প্রথার উল্লেখ করা যায় । যেমন একটি আদলতের 
দৃস্ঠ বুঝাইবার জন্য কেবল বিচারকের আমন দেখান যাইতে পারে কিংব! 
কেবল একটি ব্ল্যাকবোর্ড ঝুলাইয়! একটি বিদ্যালয়ের কোনও একটি শ্রেণীর 
দৃশ্য বুঝান যাইতে পারে । আবার একটি ধর্মীয় পরিবেশ বুঝাইবার জন্য 
দেখান যাইতে পারে রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, বুদ্ধ বা শঙ্করাচার্ধের একখানি ছবি । 
অন্ান্ প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে মন্দিরের চূড়া, পতাকা, 
জেলখানার ফটক, ফুলগাছ, বুকসেল্ফ চেয়ার-টেবিল, উন্ুন ও বাসনপত্র 
এবং গুঁষধধের আলমারী ইত্যাদি । তবে বাস্তব প্রতীক ব্যবন্ৃত হইলে 
সাহায্যকারী রীতি হিসাবে তাহাকে বলা হয় 'প্রতীকধর্মী ইঙ্কিতবাদ” | 
আবার বস্তনিরপেক্ষ কাল্পনিক উপাদানের এইক্ধপ ব্যবহারের বীতিকে 
বল। হয় প্প্রতীকধর্মী প্রকাশবাদ। অবশেষে বলা ধায় যে প্রতীক 
যখন কিছুটা বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত পদ্ধতিতে দেখান হয় তখন তাহাকে বলা 
হয় প্প্রতীকধর্মী আচারবাদ”। তৃতীয় সাহায্যকারী রীতিকে বলা হয় 
“বিস্বৃতিবাদ” । এই সকল রীতিতে সম্পূর্ণ মঞ্চটি অন্ধকার করিয়া একটি 
মহাশুন্যে বূপাস্তরিত করা হয়। তারপর নির্দেশবতিকার (97900151,1) 
সাহায্যে শুধুমাত্র নাটকের দৃশ্য ও চরিত্রের উপর আলোকসম্পাত করিয়া! 
উহ্নাদের দর্শকের দৃষ্টিগোচর করা হয়। মঞ্চের আলোকিত অংশ কোন 
বিশেষ একটি স্থান কিংবা যে কোনও স্থান নির্দেশ করিতে পাবে । মঞ্চে 
একটি উত্তমশ্রেণীর কালো পশ্চাৎ্পট (কালো রংয়ের ভেলভেট বা ভেলোর 
হইলে ভাল হয়) এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে আলোক নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রা্দি ও 
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সরঞ্জাম থাকিলে নাট্যপরিচালক এই রীতির সাহায্যে তাহার কল্পনা ও 
শিল্পস্থষ্টির অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শনের স্থযোগ পাইতে পারেন। এই 
রীতির সফল প্রয়োগের ক্ষেত প্রধানতঃ দুইটি, যে নাটকে হ্স্থায়ী দৃষ্ঠের 
লংখ্যা অধিক এবং যে নাটকে অতিক্রত দৃশ্ট পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। 
দুশ্ঠপট ও অঞ্চত্রব্যের ব্যবহারে সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যাল্পতা উভয়ই. মঞ্চ" 
শিল্পীর পরিকল্পনা! অনুসারে নির্ধারিত হইতে পারে । এই ব্বীতিব প্রয়োগ 
দ্বারা মঞ্চে গ্রাম্যকুটির, মন্দির, শয়নঘর, ডাক্তারখানা, দোকান প্রভৃতি 
সকলপ্রকার দৃশ্ই স্থান বিশেষের পূর্ণ ইঙ্গিতসহ উপস্থাপিত কলা যায়। 
কেবল স্থান ব1 বস্তবিশেষের উপর আলোকসম্পাত দ্বারা ইহাদের প্রত্যেকের 
প্রতি দর্শকের দৃষ্টি নিবন্ধ কর! হয়। 

বিস্তৃতিবাদের অপর একটি সরল বপাস্তরকে বলা হয় "বন্ুদৃশ্ঠরীতি” 
(05050155506) । ইহা বিসভতিবাদদেরই অন্রন্দপ--পার্থকা কেবল এই 
যে, এই রীতিতে অভিনীত দৃশ্যের প্রকৃত স্থান নির্দেশের কোন প্রচেষ্টা থাকে 
না। মঞ্চটি সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যপট ও মঞ্চদ্রব্-বজিত হইতে পারে । প্ররুতপক্ষে 
অভিনেত। ও আলোক ব্যতীত আর কিছুই উপস্থাপিত কর] হয় না। 
অনেক নাটকে বিস্তৃতিবাদের প্রয়োগ সম্ভব হইলেও অতি-বাস্তবধ্মী নাটকে 


সে সম্ভাব্যত1 খুবই অল্প । 
ইহ1 বিশেষর্ূপে লক্ষ্যণীয় যে পটাঙ্কন-রীতিতে বিভিন্ন পব্বিঙন প্রতি- 


নিয়তই সংঘটিত হইয়! চলিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে এ যুগে দর্শক পটাঙ্কন 
রীতিতে মামুলী মান রক্ষণ বাঁ প্রচলিত মান যথাযথভাবে অনুসরণের 
পক্ষপাতীও নহেন। অপরপক্ষে তাহার দৃশ্তপরিকল্পনার ক্ষেত্রে মঞ্চশিল্পীর 
শিল্পজ্ঞান ও কল্পনাশক্তি প্রয়োপের অভিনবত্ধের আশা! পোষণ করিয়! 
থাকেন । দৃশ্য উপস্থাপনার রীতি যাহাই হউক, দশকের মানসিক সন্ধত্রিসাধন 
করিলেই আধুনিক যুগে পটাঙ্কন সার্থক । অবশ্য এই ৰিমযে গবেষণা ও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও চলিতেছে । 

আধুনিক যুগে দৃশ্তপরিকল্পন! ও পটাঙ্কন-রীতির গতি সম্পর্কে আলোচনা 
করা হইল। এখন ২৩ নং চিত্রটি অন্রধাবন করিলে আধুনিক যুগে মঞ্চ- 
শিল্পীর লক্ষ্য ও পথ আণও বিশদভাবে বুঝা যাইবে । 

দৃশ্যপট ও পটভূমির প্রয়োজন চলচ্চিত্রে কোন অংশেই কম নহে। কিন্ত 
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চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পটাঙ্কন-রীতির এই শ্রেণীবিশ্তাসের কোন মূল্য নাই! 
কারণ চলচ্চিত্রে একটি মাত্র রীতিই প্রচলিত-__বাস্তববাদ অথব! খঁতি- 
বাস্তববাদ। তথায় প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি ব্য প্রকৃত এবং যথাযথভাবে" 
উপস্থাপিত হওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য । তাই সে ক্ষেত্রে বিভিন্র রীতি অনুসরণের 
কোন প্রশ্ন উঠে না । (তবে টেলিভিন্তান-নাট্য মঞ্চ-নাট্যেরই একটি রূপাস্তর | 
টেলিভিস্তানের ব্যাপক প্রচলন ভারতে এখনও, হয় নাই বলিম্া! টেলিভিম্তান 
নাট্যে পটাঙ্কন সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনার অবকাশ এস্বলে নাই। 
সংক্ষেপে শুধু ইহাই বল! যায় যে সে ক্ষেত্রেও পটাঙ্কন-বীতি উপেক্ষণীয় নহে। 
সে ক্ষেত্রেও রীতির বিভিন্নতার যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে । তবে 
ষাত্ত্রিক কারণে মঞ্চনাট্য ও টেলিভিশ্তান-নাট্যের প্রয়োগপদ্ধতি ও পটাঙ্কন- 
রীতির মধ্যে কিছু পরিমাণ পার্থক্য দেখা যায় )। 


সশ্যপটের লক্ষ্য : 
স্থ্রিমাত্রেরই একটি উদ্দেস্ত থাকে । দৃশ্যপট নির্মাণ একটি স্থট্ি, 
অতএব ইহারও কিছু উদ্দেম্ত বা লক্ষ্য স্বাভাবিক ৷ দৃশ্যপট 


নির্মাণের কয়েকটি মৌলিক লক্ষ্য আছে যে্য্ীল সর্বকালে সর্বজনকর্তৃক 
স্বীকৃত ও গৃহীত। এই লক্ষ্যগুলিই পটনির্মাতা এবং দৃশ্য পবিকল্পকের 
“অবশ্য কর্তব্য তালিকার অন্তর্গত । এই তালিকায় আছে £- 


সশ্টপট লাটকের ঘটনা-্রণীর উপযোগী হইবে " 


আধুনিক নাটকে ঘটনাস্থল ও অন্ান্য খু'টিনাটির প্রাধান্য বর্তমান । দৃশ্যপট- 
দ্বার! দর্শককে জানাইতে হইবে অভিনীত দৃশ্যের পটভূমি ও তথাকার অধি- 
বাসীদের সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি । অভিনেতার চলাফেরা ও সংলাপের সহিত 
সামগ্রন্য রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় দবজা, জানালা, সিড়ি এব" অন্যান্ত 
আসবাবপত্র থাকিবে । পরিচালক ও অভিনেতা যাহাতে দৃশ্ঠপট পূর্ণ এবং 
সফলভাবে কাজে লাগাইতে পারেন তজ্ঞন্য মঞ্চশিলীর প্রধান দায়িত্ব হইবে 
নাটকের ঘটনাশ্রেশ্নী এবং বিভিন্ন দৃশ্যে পারম্পবিক সম্পর্কের প্রাধান্য 
উত্তমরূপে অন্থধাবন করা । 

গ্রীক বা সেকৃস্পীরীয় প্রস্ততি প্রাচীন নাটকে অবশ্য আধুনিক নাটকের 
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ন্যায় খুঁচিনাটির উপর অধিক জোর দেওয়1 হম না। গ্রীক নাটক কোন 
“বৃহৎ অষ্রালিকার সম্মুখভাগে অথবা কোনও উন্মুক্ত প্রাস্তরে বাহুল্যবর্জিতভাৰে 
অনুষ্ঠিত হইতে পাবে। প্রযোজনাম্ম আচারবাদ অন্তস্থত হয় বলিয়! বিশেষ 
€কোন দৃশ্তপটের প্রয়োজন হয় না। ( সেক্স্পীরীয় নাটকের ক্ষেত্রেও একই 
কথা । অনাড়ম্বর সরলতাই তাহার প্রধান অবলম্বন )। 


দবশ্যপট নাটকের শ্রেণী, রীতি; বক্তব্য ও মেজাজ পুর্ণভাবে 
রূপাস্সিত করিবে £ 


প্রধানপট উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে রঙ ও আলোর »াহায্যে মঞ্চশিল্পী 
কতৃক সৃষ্ট পরিবেশের মাধামে দশক যেন বুঝিতে পাবেন নাটকটি কোন 
শ্রেণীভুক্ত £ মিলনাস্ত, বিয়োগাস্ত কিংবা! কৌতুকনাট্য । “স্বপভাবে দৃশ্ত- 
পটদ্বার1! উপস্থাপনার বীতি, মেজাজ ও বক্তব্যেরও একট পরিপূর্ণ আভাষ 
'যেন দশক পান। 


দৃশ্যপট অভিনেতার অভিনয্ের সহ্াস্ক হইবে £ 


পটভূমি কখনও অভিনেতার অভিনয়ের পথে বাধা হুইয়া দাডাইবে না» 
অভিনেতাব সংলাপের সহিত অসমঞ্জস হইবে না অথব! দর্শক কখনও পট- 
ভূমিকে অভিনীত দৃশ্যেব সামগ্রিক রূপ হইতে পৃথক করিয়। দেখিবার অবকাশ 
পাইবেন না। অবশ্যই মঞ্চশিল্পী ও পবিচালকের মধ্যে নাটকের বীতি, 
শ্রেণী, মেজাজ ও বক্তব্য সম্পর্কে একটি ছিধাহীন মতৈক্য প্রতিষ্তরিত হইলেই 
ইহা সম্ভবপব হইবে। এই মতৈক্যের পর মঞ্চশিল্পী ঈপ্সিত শিল্পস্থদির 
জন্য সুুভাবে দৃশ্তপট নির্মাণে আত্মনিয়োগ করিতে পাৰিবেন। 


ছশ্টপট কখনও নিজের প্রতি দর্শকের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে না ঃ 


নাট্যারস্ভের সময় যখন প্রধানপট অপসারিত হুইবে সেইসময় বাতীত দর্শক 
কখনও দৃশ্পটের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হইবার স্থযোগ পাইবেন না। 
অভিনয় আরম হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকের মানসপটে মঞ্চের দৃশ্যপট 
ক্রমশঃ বিলীন হইতে থাকিবে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দর্শক দৃশ্টপটের কথা 
সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইবেন। নাটকাভিনয় শেষ হইবার পরও যদি শোনা 
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যায় যে দর্শকগণ নাটক ও অভিনয় অপেক্ষা দৃশ্ঠপট সম্পর্কেই আলোচনায় 
অধিকতর মগ্ন তাহা হইলে উহা হইবে মঞ্চশিল্পীর অকৃতকার্ধতরই$ 
পরিচায়ক । সাধারণতঃ বাস্তববাদী দৃশ্তপটের ক্ষেত্রেই এইক্সপ ঘটিয়া৷ থাকে। 
কারণ এই রীতির দৃশ্টে দর্শক বিশেষভাবে দুইটি বিষয়ে মনোধোগী হইবার 
অবকাশ পাইয়া থাকেন। প্রথমতঃ দৃশ্টি কীরূপে এবং কী পরিমাণ 
বাস্তবন্ধপ পবিগ্রহ করিয়াছে এবং ছ্িতীয়তঃ বাস্তব বূপায়ণের পথে কোথাক্ক 
এবং কয়টি খুঁত রহিম্বাছে। দর্শকের এই চিত্তবিক্ষেপ নাটকের সামগ্রিক 
সাফল্যের অন্তরায় বলিয়া নাট্যসমালোচকগণ বাস্তববাদী বীতিব তীব্র 
সমালোচন। করিয়া! থাকেন । 


অষ্টম অধ্যায় 


দৃশ্যপট নির্মাণ 
শিল্পের বৈশিষ্ট্য £ 


দৃশ্াপট নির্মাণকে প্রধানতঃ এক ধরণের সংযোজন বলা যায়। কাঠের 
কাজে ছুতার যে সকল কৌশল অবলম্বন এবং যে সকল উপকরণ ব্যবহার 
করেন তাহার প্রায় সবই এই কাজে অন্ুস্যত হয়। উপরস্ত এই কাজে 
একটি বিশেষ প্রযুক্তির (65০1১721056) অস্তিত্ব আছে এবং সেখানেই সাধারণ 
ছুতারের কাজের সহিত এই কাজের পার্থক্য। দৃশ্তপটের প্ররুতি এবং 
ব্যবহার সাধারণ ছুতারের কাজের উপর কিছু সীমা নির্ধারণ করিয়া! রাখে 
যাহার ফলে এই কাজ নিজেই এক শ্রেণীর শিল্প বলিয়া পরিগণিত হয়। 
সাধারণ ছুতারের কাজের সহিত দৃশ্যপটের কাজের পার্থক্য প্রধান্তঃ এই, 
যপা £__দৃশ্যপটের কাজে যে ভ্রব্য তৈয়ারী কর! হইবে তাহা প্রদর্শনযোগ্য 
ও স্থানাস্তরে বহনযোগা হইবে কিন্তু অংশগুলি সংযোজিত হইবার পর 
জোড়ের কোন চিহ্ন দেখ। যাইবে না। বাড়ীতে ব্যবহারের আসবাবপত্র 
বা বাড়ী-ঘর-দুয়ারের কাঠামো যেমন দীর্ঘস্থায়ী হওয়! প্রয়োজন, দৃশ্যপট 
সেরপ নহে। দৃশ্যপটের কেবল একদিক সমাপ্ত অবস্থায় দৃশ্যমান হইয়] 
থকে । সর্বশেষ, দৃশ্যপট কখনও কেহ নিকটে আসিয়া বাস্পর্শ করিয়া 
পরীক্ষা করিয়া দেখেন না। অপেক্ষাকৃত অল্লপসময় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে 
নিম্মিত বলিয়! অন্তান্ক কাঠেব কাজে বা অতিভারবাহী কাঠা! নির্যাণে 
যে সকল তক্তা ব্যবহার করা হয় দৃশ্যপটের কাজে ব্যবহৃত তক্তায় 
তদপেক্ষা হ্বল্পমংখাক প্রস্থচ্ছেদ (০:০৪৪-5৩০০০) থাকে । ইহার প্রধান 
কারণ দৃশ্যপটে ব্যবহৃত তক্তার ক্ষয়ক্ষতির সহিত জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্ন 
বিশেষ জড়িত নহে । ইহা ব্যতিতও কাজের সুবিধার জন্য দৃশ্যপটের 
কাজে যথেষ্ট নরম কাঠই ব্যবহার করা হইয়া থাকে । 
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যেহেতু দৃশ্যপটের কেবল একপার্থের রূপ দেখাইবার ভার নির্মাতার 
'উপর স্তস্ত থাকে, সেইহেতু নির্মাতা তাহার কাজে যথে ত্বাধীনতা ভোগ 
করেন । পটাংশ (2589) বা পটখণ্ডের থ2:5) জোড ইত্যাদি দৃশ্যপটের 
পশ্চাতে দৃশ্যমান অবস্থায়ও রাখিতে পারেন কিংবা বন্ধ কক্িয়াও রাখিতে 
পারেন। শক্তিবর্ধক অতিব্রিক্ত কোনও অংশ যেমন হিফেলার (90220515) 
এবং ব্রেস্‌ (:৪০৩৪) ইত্যাদি প্রয়োজনমত যে কোনও স্থানে স্থাপন করিতে 
পারেন। কারণ মঞ্চে উপস্থাপিত দৃশ্যের নিকটতম দর্শকও যথেষ্ট পরিমাণ 
দূর হইতে উহা! দেখেন এবং বিশেষ ধরণের আলোকিত পরিবেশে দেখেন । 
ফলে উহা! সম্পূর্ণ কৃত্রিম হইতে পারে। বিভিন্ন উপায়ে এই কৃত্রিমতার 
স্থত্রি করা যাইতে পারে যথা,_এক শ্রেণীর নির্যাণ-পহ্ধতির পরিবর্তে অন্ত 
শ্রেণীর ব্যবহার, নির্মাণে জটিলতার পরিবর্তে সরল (82001০) পদ্ধতির 
ব্যবহার, অথব! দৃশ্যে ব্যবহার্য প্রকৃত কোনও মঞ্চদ্রব্য স্থাপনের পরিবর্তে 
দৃশ্যপটে উহা অঙ্কিত কর] প্রভৃতি । ভ্রুত কার্য সমাধান, ব্যয়সংক্ষোচ ও 
বহনযোগ্যতার খাতিরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈ্য-প্রস্থ সহ কঠিন বস্ত মঞ্চে 
উপস্থাপিত না করিয়া তাহার পরিবর্তে অঙ্কিত কষেকটি পটাংশ বা! পটখগ্ড 
জুডিয়া একটি কৃত্রিম প্রতিভূ দীভ করংন বিশেষ ফলপ্রস্থ বলিযা বিবেচিত 
হইয়া! থাকে । 

দৃশ্পট নির্মাণের বিভিন্ন স্তব আছে। এই স্তরগুলি এক একটি পৃথক 
পৃথক কার্ধ সথচিত করে । স্থতরাং নির্মাণের বিশদ বিবরণ লইয়া আলোচনার 
পূর্বে অধিকাংশ শ্রেণীর নির্মাণকার্য যাহাতে একটি নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর 
হইতে পারে তজ্জন্ত একটি নির্ধারিত (58:098:) বিধি থাকা খুবই 
যুক্তিসঙ্গত । নিম্ে একটি নির্ধারিত বিধি উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা 
করা হইল। 


কার্ধের আদেশপত্র : 


শিল্পনির্দেশকের কার্য যেধানে শেষ, নির্মাণ প্রক্রিয়ার সেখানে স্থুরু ॥ 
কার্ধের পাবম্পর্য ও বিস্তৃতি অনুধাবন করিবার পব প্রধান মিশ্ী উহার 
একটি ন্যায়সঙ্গত বিভাগ করিয়া বিভিন্ন মিশ্ত্রীদেব বিভিশ্ন অং 
নির্মাণের দাক্সিত্ব অর্পণ করিবেন। অতঃপর সকল অংশেব কার্ধ যুগপুৎ 
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চলিতে থাকিবে। এই অংশগুলির এক একটিকে মূলকার্ধষের এক একটি 
মাজা! (5:০3) বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। উদ্দাহরপন্বরূপ বল! যায় 
কয়েকটি পটাংশের কাজ .লইয়া একটি মাত্রা ধরা যাইতে পারে কিংবা 
শুধু একটি দরজা-ই একটি মাত্রা বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবে। 
কার্ধের আদেশপত্র বড় বড় শিল্প কারখানায় “জব টিকিট? ৫0০৮০ ০০6) 
কিংবা “ওয়ার্ক টিকিট” (৩ 0০০0 নামে পরিচিত। এই টিকিটই 
মঞ্চবিজ্ঞানে কার্ধের নির্দেশপজ্জ বলিয়া প্রচলিত। ইহাতে থাকে কাধেন 
প্রত্যেক মাত্রার একটি নির্মাণ-তালিকা। নির্মাণের অগ্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে নকশার সহিত সংযুক্ত হইয়া এই নির্দেশপত্র এক বিভাগ 
হুইতে অন্ত বিভাগে স্থানাস্তরিত হয় এবং পালাক্রমে প্রত্যেক বিভাগের 
কর্মী তারিখসহ ইহাতে সহি করেন। স।ধারণতঃ একটি দৃশ্যপটের নির্মাণ 
কার সমাপ্ত হইবার পর ইহা! প্রধান মিস্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসে। 
তবে ইহা গ্রতিদ্দিন কার্ধশেষে যদি একবার প্রধানের নিকট ফিবিক়! 
আসে তবেই প্রধানের পক্ষে কার্ষের দৈনিক অগ্রগতির প্রতি সুক্ম নজর 
রাখা সম্ভব হয়। 


কাটিবার ফর্দ £ 


দৃশ্যপটের প্রতি অংশ নির্যাণের সময় উহ।দের জন্য একটি কাটিবান্ব 
ফর্দ তৈয়ারী করা হয়। ইহাতে থাকে উপকরণের পরিমাণ, আকান্ 
দৈধ্য, সনাক্তকরণ চিহ্ন এবং কোনও অংশে বিশেষ ধরণের কার্ধ সম্পর্থ 
করিবার প্রয়োজন থাফিলে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ । তক্ার ক্ষেত্রে 
যে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড হইতে উহা! কাটিয়৷ বাহির করা! হইবে তাহার মাপ 
ও তক্তার দর্ঘ্য ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লিখিত থাকে । প্রধান ছুতার 
বারা অথবা নোজান্জি মূল নকশা হইতে কাজ করিবেন এমন কোন 
সহকারী কর্তৃক ইহা! প্রস্তুত হইতে পারে। মূল নকৃশায় সর্বপ্রকার 
পরিমাপ লিপিবদ্ধ থাকে । গুদামে অবস্থিত কাঠের গুড়ির পরিমাপ 
সম্বন্ধে কাটিবার ফর্দের প্রস্ততকারকের সঠিক ধারণা থাকিবে এবং সেই 
অহ্থসারে মুল নক্শায় প্রদত্ত তক্তার মাপের সহিত খাপ খাওয়াইক়! 
প্রয়োজনমত প্রস্থ বাড়াইয়া বা কমাইয়া তিনি তক্তা কাটিবায় প্ররুত 
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মাপ নির্ধারণ করিবেন। আল-জোড়া (85205), আধা-জোভা (0০৫৭ 
10808) কিংবা লক্বালদি জোড়ার (5০৪ ০168) জন্য প্রয়োজন হইলে 
তিনি তক্তা কাটিবার সময় উহীর দৈধ্য কিছট? বেশী রাখিবেন। 
গুদামস্থিত কাঠের গুঁড়ি হইতে তক্তা কাটিয়॥ বাঙর করিবার লম্য় 
কাঠের অপচয় যাহাতে ন্যুনতম হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। 
জোড় দিবার জন্য ফর্দ করা হুইয়াছে এনধপ কাঠ ও তক্তাগুলি মাপ 
অনুযায়ী তৈয়ারী করিবার সময বিশেষ ধবণের কোন কাজ থাকিলে 
তাহ1 টুকিয়া বাখিবেন। প্রত্যেকটি অংশে কোনও সনাক্তকবণ চিন 
(কোনও অক্ষর বা সংখ্যা) দিয়া সেই চিহু আবাব পাকা নকৃশাব যথাস্থানে 
লিখিয়া রাখিবেন। কাঠামো নির্মাণে সমঘ এই চিহ্গুলির সাহায্যে 
অংশগুলির পারম্পর্য ও অবস্থান স্থিব কবা হইবে । 


সাধারণতঃ ২৫০ সে. মি. ৭৫০ সে. মি- (১৮৩), ২৫ পে 
মি.১ ১৫০ ডে. মি. (১১৫৬) এবং ২৫০ সে: মি.১৮৩*০০ ভে. মি. 
(১৯১২০) মাপের তক্তা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বদি কাঠেব দোকানে 
এই তক্ত1 সরবরাহের আদেশ দেওয়া হয ভবে আদেশ দিবাব লময মাপ 
সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রযোজন। কেননা কাঠেব পেষাই-এর দরুণ 
কাঠ কিছু কমিয়া যাষ। ঠিক যদি ২৫০ সে" মি-১৭৫* সে" মি. 
(৮১৯৩১ অর্ডার দেওযা হয়, সরববাহের সমঘ উহাৰ মাত্রা (0:0673800) 
হইবে ১৮৮ সে; মি.১৬.৫৯ ডে. মি* (8১২৮) ০ ২৫৭ সে" মি-১৫ ১:৬০ 
ডে. মি. (১*১৬') হইবে ১৮৮ সে- মি* ৯ ১৪০ ডে মি. ($ ১৫৫”) এবং 
২৫০ সে. মি.৩.*০ ডে. মি (১৮৮ ১২*) হইবে ১৮৮ সে' মি. « ২৭৫ 
ডে, মি. (8৭ * ১১$)। অর্ডাব দিবাব সমযও সর্বদাই অপচয যাহাতে 
ন্যুনতম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রম্নোজন। কার্ক্ত্রে সাধারণতঃ 
দেখা যায় যে ৪৮৭ মি. (১৬) দেধ্যেব তক্তাষ অপচয সর্বাপেক্ষা কম। 
ভাঙাছাড়া ৩৬৫ মি' (১২), ৪২৬ মি. (১৪1), ৪:৮৭ মি- (১৬) ৫৪৮ মি. 
(১৮) প্রভৃতি জোভসংখ্যক মাপযুক্ত তক্তার অর্ডাব দিলে অপচঘ অনেক 
কমান যায়, যায়,-_অর্থাৎ, ৪৫৭ মি (১৫) বা ৫১৮ মি. (১৭) না দিয় 
৪৮৭ মি. (১৬) বা! ৫৪৮ মি, (১৮) দেওয়া অধিকতব লাভজনক । 
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মাপ, চিহ্ত ও যোজন : 


কাটিবার ফর্দ প্রস্তত হইবার পর দৃশ্বপট নির্মাণের প্রকৃত কার্য আরম্ভ 
হয়। উপকরণগুলির. সংযোগে দৃশ্তপট পূর্ণনূপ লইবার কেবল আগে এক 
বা একাধিক কর্মী কাঁটিবার ফর্দের নির্দেশ অনুসারে উপকরণগুলির মাপ 
লইয়া, চিহ্ন দিয়া, অপরাপর করণীয় সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিয়া রাখিবেন। 
এই কাজের ভিতর থাকে উপকরণগুলির নিধাচন, কাবার দৈর্ঘ্যের মাপ 
লওয়া, কাঠের কাজগুলির চিহ্ন দেওয়া এবং যে উপকরণের অনিয়মিত 
আকৃতি বা বন্রতা স্থপতি করিতে হুইবে তাহাদেনন উপর তদস্গরূপ নকশা 
অন্কন করিয়া রাখা । 


কাঠের কাজ ; 


পরবর্তা কাজ হইল উপরে বণিত চিহৃগুলি দ্বারা নির্দিষ্ট আকৃতিগুলিকে 
প্রুত বরূপ দেওয়া । সকল উপকরণ যথাযথ আকার ও অকুতিতে 
কাটিতে হইবে । দৃশ্বপটাংশবিশেষের যাহা কিছু কাজ থাকে সংযোজনের 
পূর্বেই তাহা সম্পূর্ণ করিতে হুইবে এবং ইহাই তাহার প্ররুষ্ট সময়। যে 
সকল খাঁজেবু (2980,) মধ্যে অন্ত কোনও অংশ প্রবেশ করিবে সেগুলি 
কাটিতে হইবে । লোহার গোঁববাট (3811 1928) বসাইবার জন্য কাঠামোর 
অংশ বাদ (5৮৪০), দিতে হইবে দেওযালের নীচের বর্ডার (9৪০) 
স্থষ্টি ও আল কাট? (৮1০5৪) প্রভৃতি কাঁজ সম্পূর্ণ করিতে হইবে। কপাটের 
লম্বািকের ফালি কাঠে (5216) খিল লাগাইবার জন্য ছিদ্র (290:056) 
কাটিয়া রাখতে হইবে এবং বিভিন্ন অংশের জোড়া ল।গাইবার জন্য আল- 
জোড়া (5:0০::) কাটিয়া রাখিতে হইবে। এই বিভাগের কার্ধে কাঠের 
কাজ-করা যন্ত্র এবং হাতিয়ার চালনার ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতা এবং ক্ষিপ্ত 
অপরিহার্য । এই পর্যায়ের যাখার্থ্য পরবর্তা পর্যায়ে জ্বোড়া লাগাইবার' 
কার্ষে সাফল্যের একমাত্র ভিত্তি । 


জোড়া লাগান : 


এইবার সকল খগ্গুলি ছাচের আকারে নির্সিত বেঞ্চের (65215ত 
7060000 ০: 88567751015 1১220) উপর অথবা মেঝেব উপর বিছান হইবে । 
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নকৃশ1 অন্্যায়ী খগ্ডগুলিকে যেটি যাহার পাশে বসা দরকার সেটি সেইস্থানে 
বসান হইবে । সকল কোণ (5287) এবং মানত (02:50908) ঠিক 
আছে কিনা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হুইবে। অন্কনের মাপ ও 
নির্দেশ অন্কসারে খগ্ুগুলিকে পরম্পর জোড়া লাগাইয়া! দেওয়া হইবে। 
অগ্নি-নিরোধ ব্যবস্থা : 

সাধারণতঃ সর্বত্রই অগ্নি-নিরোধ সম্পিত আইন বর্তমান । এ আইনের 
বিধি অনুযায়ী এবং সাধারণ নিরাপত্তার জন্যও দৃশ্তপট অগ্সি-প্রতিরোধক 
হওয়া একান্ত কর্তব্য । দৃশ্ঠপটের কাঠামো যেমন অগ্বি-প্রতিরোধক কাপড় 
দ্বার মুডিয়া তাহার উপর চিত্র অঙ্কন কবিতে হইবে, কাঠামোর গায়েও 
তেমনি অগ্রি-প্রতিরোধক আঠা (8150:909£ 50156072) লেপন করিয়া দিতে 
হইবে। 


কাঠামোর ঢাকলা £ 
এইবার কাঠামো! উপযুক্ত কাপড দ্বার! ঢাকিতে হইবে । দৃশ্যপট নির্মাণের 


দোকানের একটি অংশ এই কার্ধের জন্য পৃথকভাবে নির্টিষ্ট থাকে । আর 
থাকে শিরিষ এবং উহা প্রয়োগের উপকরণ । 


পটখণ্ড সংযোজন ও পটাংশের গঠন : 


কাঠামো আচ্ছাদিত করিবার নক্‌শার নির্দেশ অনুসারে পটখণ্ড পরস্পর 
সংযোজন করিবার ও উহাদের ঠেকা দিবার অন্য ৰন্ধনী (১:5০০) প্রয়োগ 
কবিবার কার্ধে প্রয়োজনীয লৌহদ্্রব্যগুলি নিয়োগ কর! হইবে। অতঃপর 
পৃশ্তপটকে মঞ্চে সঞ্চলনের উপযোগী করিয়। তুলিবার উদ্দেশ্যে পটাংশগুলিকে 
পরম্পর সংযুক্ত করা হইবে। যে সকল পটাংশ ভাজ করিযা একটি 
দৃশ্টাপটকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পবিসবে গুদামজাত অথবা স্থানান্তর করা 
সম্ভব হইতে পারে তাহাদের স্থায়ীভাবে এবং যাহাদের এইরূপ করা সম্ভব 
নহে তাহাদের অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে। 
দৃশ্যপটের প্রথম মহড়া : 

সংযোজনের পরবে দৃষ্ঠপটের একটি মহডা৷ করিয়া লওয়া বাঞ্নীয়। 
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অর্থাৎ পটাঙ্কন আরম্ভ করিবার পূর্বে পটাংশ ও পটথণ্ডের পৃথক পৃথক 
'খবস্থা এবং সংযুক্ত হুইয়! সম্পূর্ণ দৃশ্ঠপটের সামগ্রিকরূপে কোন খুঁত থাকিল 
কিন! তাহা একবার পরীক্ষা করিয়। দেখিতে হইবে । সরল দৃশ্থপটের 
(5:01015 950) ক্ষেত্রে এই মহড়া খুব প্রয়োজন ন1 হইলেও মিশ্র দৃশ্াপটের 
(5০750155% 5৩০) ক্ষেত্রে ইহা কিন্ত খুবই প্রয়োজন । পটাংশ বা পটখণ্ডে 
কোনক্ধপ খুঁত বাহির হইলে অস্কনের পূর্বে প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্যে 
উছা! সংশোধন করিয়া লওয়া বিধেয়। কেনন! মঞ্চে স্থাপন করিবার পর 
জের্থাৎ অঙ্কন সম্পূর্ণ হইবার পর) যদি নির্মাণ পর্যায়ে কোন ত্রুটি আবিষ্কৃত 
হয় তবে উহা সংশোধনের পর অঙ্কনেরও পুনরাবৃত্তি (৩০9০৮) করা 


প্রয়োজন হয় এবং উহা! মূল অঙ্কনের সহিত যাহাতে পৃরা খাপ খাইয়া 
যায় তৎ্সম্পর্কে যথাসম্ভব সতর্ক হইবার প্রয়োজন দেখা দেয়। 


প্রচজিত রীতিবহিভূতি যন্ত্র ও পটাংশ £ 

দৃশ্যপট ও যন্্রাদির কোনও কোনও অংশ এমন থাকিতে পারে যাহা 
প্রচলিত রীতির আওতায় পড়ে না। সে সকল উপকরণের নির্মাণ পদ্ধতি 
মূলতঃ ভিন্ন । উদ্দাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় ইম্পাতের কাজ, লোহার 
কাজ, তারের কাজ ও পর্দার কাজ প্রভৃতি । উহাদের গঠন ও নির্যাণের 
কাজ সাধারণতঃ অন্যত্র হওয়। বাঞ্ছনীয় । অর্থাৎ যে সকল প্রতিষ্ঠান বা 
কারিকর এ সকল কার্ধে বিশেষজ্ঞ বা এঁ শ্রেণীর ব্যবলায়ে লিপ্ত তাহাদের 
ঘারা করানই যুক্তিযুক্ত । প্রকৃতপক্ষে মঞ্চবিজ্ঞানীর কার্ধতালিকায় ইহাদের 
ধরা হয় না, ইহার! বলবিছ্যার (52901,2808) অন্তর্গত । তবে যদ্দি কোনও 
শিল্পনির্দেশকের পক্ষে এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানী হইবার স্থযোগ ঘটে তবে 
তিনি সাধারণ দৃশ্ঠনির্মাণ ও সংযোজনের জন্য যে নক্‌শ। তৈয়়ারী করিবেন 
তদদন্থর্ূপ ভিন্ন নকশা এ কার্ধগুলির জন্যও প্রস্তত করিয়া উপযুক্ত 
কর্মীঘারা এ কাজ করাইতে পারেন। মনে রাখিতে হইবে যে মঞ্চ 
বিজ্ঞানের সহিত যন্ত্রবিজ্ঞানের কার্ধ যুগপৎ চালাইতে যে শিল্পনির্দেশক 


সাহসী হইবেন তাহাকে উভয় বিজ্ঞান সম্বন্ধেই নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের 
অধিকারী হইতে হইবে । 


তক্তা আপা ও জাজান : 
তক্ত1 মাপিবার সময় কর্মীর বিশেষ দক্ষতা থাকা প্রয়োজন । চোখের 


[ ০৯৩ ] 


চটি তীক্ষ এবং হাত পাঁকা হওয়! প্রয়োজন । মাপিবার যস্্ হইবে 
নিখুতি এবং নিররযোগ্য | কাঠ মাপিবার পদ্ধতি, গুদামের কাঠের এবং 
তক্তার দেধ্য সম্পর্কে স্থির ধারণ থাকা দরকার । মাপ লওয়া ও চিহ্ন দেওয়ার 
কাজে নিম্নোক্ত যস্ত্রগুলির প্রয়োজন হয় £__(ক) ১৫১৪ মি. (৫০1) লম্বা পাকান 
লোহার ফিতা! (০11378 91561 906), (খ) মাকিং পয়েন্ট (20820105 790350), 
(গ) ১:৮২ মিঃ (৬) লম্ঘা ভাজকরা কিংবা পাঁকান ইম্পাত, কাঠ বা! 
আযলুমিনিয়ামের রুল (2815), ঘে) শ্প্রিং কার্ড (501205 ০৮:৮০), (ড) 
ট্র্টামেল পয়েশ্ট ও ট্র্যামেল বার (05001051 0০8০৮ 8০ তোহা05] 62), 
&5) ট্রাই ক্বয়ার (2:-500276), (ছ) মাকিং গেজ, (552110776 29৪৩), 
(জ) সেন্টার স্বয়ার ৫0:05 987০), (ক) মার্টিস্‌ গেজ. (720705 
£88£6)) (ঞ) বেভেল প্রোট্র্যান্টর (১৪৮৪1 13:00505০:)১ (ট) ৬*০০ ডে. মি. 
(২৪) মেটাল ক্বয়ার (05121 50096) ও (5) ডিভাইডার (91৮1057) 
প্রভৃতি । 


কাঠের দোকানে বিভিন্ন মাপের ছনত্ব ও প্রস্থযুক্ত তক্তা কাটা থাকে 
এবং খগ্ডগুলি বিভিন্ন মাপে পাওয়া যায়। দৃশ্ঠপটের আচ্ছাদনী হিসাবে 
বাবহৃত বুনানিওয়াল' দ্রব্গুলিও-যঘেমন ওয়ালবোর্ড (7211 109529), 
প্লাইউড. (1১০০৭) ইত্যাদি- পূর্ব হইতেই বিভিন্ন মাপে ও আকারে 
কাটা অবস্থায় দোকানে মজুত থাকে । স্থতরাং কাজের প্রারস্তেই কর্মী 
তিনটি মাত্রার (৭1557358027) মধ্যে একটি ব! ছুইটি পাইয়া যাইবেন এবং 
মাপের ও চিহ্ের যন্ত্রদ্ধারা অবশিষ্ট ছুইটি কিংব। তৃতীয় মাত্রাটি তাহাকে 
স্থির করিয়া লইতে হইবে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাপ নির্ধারণের 
জন্য প্রাপ্ত নির্দেশরেখা (051061505 1168) অথবা ধারগুলি (5৭2৩9) 
তিনি কাজে লাগাইতে পারেন । 


এখানে দুইটি সঙ্কেত মনে রাখা প্রয়োজন £_-€ক) কয়েকটি খণ্ড একই 
মাপে চিহ্নিত করা দরকার হইলে উহাদের সবকয়টি একব্রে লইয়া 
স্মাস্তরালভাবে পাশাপাশি রাখিয়া একবার মাত্র মাপ লইয়া এ মাপ 
অনুসারে সবকয়টি খণ্ড চিহ্মিত করিতে হইবে এবং খে) পূর্বে স্থির যোজনা 
করিয়া ব্যবহৃত হয় এক্প যন্ত্রধারা (যেমন বেভেল, প্রোট্র্যাক্টর, ডিভাইডার, 
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কম্পাস, মর্টিস্‌ গেজ, মাফিং গেজ ইত্যাদি) কয়েকটি খণ্ড যখন একই 


মাপে চিহ্নিত কর! দরকার হয় তখন উহাদের একই সময় একই যোজনারুত 
যন্ত্রে কাজ করা বিধেয় | 


তক্ত1 শাপা এবং চিহ্ন দিবার সময় কাটিবার ফর্দে উল্লিখিত দৈর্থ্যেক 
সমান দৈর্ঘ্যসম্পন্ন মূল তক্তা (5০০ 1020৩) নির্বাচন করিতে হইবে ॥ 
প্রথম শ্রেণী ব্যতীত প্রায় সকল শ্রেণীর তক্তাতেই কিছু না কিছু ক্রটি 
থাকে । লম্বা তক্তা বা যেতক্তা অন্য পটাংশের সহিত সংযুক্ত করিতে 
হইবে তাহাদের নিবাচনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহার কোথাও 
যেন দোমড়ান না থাকে । যে তক্তার উপর তির্যকভাবে জোর পড়িবে 
তাহা নির্বাচনের সময় দেখিতে হইবে তাহা যেন গাঁট, ঢালু গর্ত এবং 
খাঁট বুনন হুইতে মুক্ত থাকে । বাইরের কাঠামোর কাজে লাগিবে না! 
এইবূপ তক্তা ছোট ছোট খণ্ডে কাটিবার কাজে সামান্য দোমড়ান বড় 
বড় কাঠের খণ্ড ব্যবহার করা যাইতে পারে। অধিক চাপ পড়িবে ন! 
এন্সপ তক্তাখণ্ডের জন্য গাঁট, ঢালু গর্ত বা খাট বুননমুক্ত তক্তাখণ্ড কাজে 
লাগান যাইতে পারে । যে তক্তাথগকে পরে বিশেষ কোনও আরুতিতে 


পরিণত করা প্রয়োজন হইবে তাহার ক্ষেত্রে পরিফার ও সোজ। বুনানির 
তক্তাঁ ব্যবহাধ । 


কাটিবার প্রণালী £ 


তক্তা কাটিবাব কার্ধে হস্ত অথব] বিছ্যুৎশক্তি চালিত সন্ত্রাদদি ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । কিন্তু শক্তিচালিত যস্ত্রের বাবহার দোকানের স্থায়ীত্ব ও 
মূলধন নিয়েগের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল । তাই শক্তিচালিত যন্ত্র স্বল্প- 
সংখ্যক দোকানেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে শক্তিচালিত যন্ত্রের 
সাহায্যে কার্ধ করিতে পারিলে যে শ্রম ও সময়ের ব্যয় হ্রাসপ্রাপ্ত হয় 
এবং অধিকতর দক্ষতা অর্জন করা যায় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু 
প্রকৃতক্ষেত্রে হস্তচালিত যন্ত্রের সাহায্যেই অধিকাংশ কাঠের কাজ কব! 
হয় । সুতরাং দৃশ্ঠপট নির্মাণ কার্ধের সহিত সংশ্ষিষ্ট কাঠের কাজে যে সকল 
প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য বিদ্ধমান তাহা সম্বন্ধে কিঞ্িং আলোচন! অবশ্থ্যই 
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প্রয়োজন । কাঠের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অন্ততঃ কিছু ধারণা না থাকিলে 
কর্মী কিরূপে কাঠ লইয়া কাজ করিবেন? 


কনের ঘনত্ব (46087) আছে। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয় কাঠের কঠিনতা। 
ও কোমলতা অন্তযায়ী উহার ঘনত্বের তারতম্য হয়। কঠিন কাঠের কাজে 
কর্মীকে ধীরে ধীরে কাজ করিতে হয়, কাটিবার যন্ত্র ঘন ঘন ধাব দিতে 
হয় এবং যন্ত্রগুলির নির্মাণেও প্রথম শ্রেণীর ইম্পাত প্রয়োজন হয় । কোমল 
কাঠের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। কাঞ্জ তাডাতাডি কবা যায়, 
যন্ত্রে ঘন ঘন ধার দিবার দরকার হয না এবং আর্থিক কারণে প্রয়োজন 
হুইলে অপেক্ষাকৃত নিকষ্ট যন্ত্রদ্ধাবাও কাজ সমাধা করা সম্ভব । 


কাঠের বুনানি (66৮০৩) আছে। খতু পরিবর্তনের সঙ্ষে সঙ্গে গাছের 
বৃদ্ধিব ক্ষেত্রে একটি আভ্যস্তরিক পরিবর্তন ঘটে । এই পরিবর্তনের উপর 
আভান্তরিক ঘনত্ব এবং এই ঘনত্বের উপব গাছের কাও ও শাখাপ্রশাখার 
বুনানি নির্ভরশীল । শীতকালে গাছেব বৃদ্ধির সময় কাঠের স্তবের (150) 
ভিতর যদি কোনরূপ গৌঁজ স্থষ্টি হয তবে তাহা মূল কাঠকে খণ্ডিত 
করিবার চেষ্টা করে। বৃদ্ধির বিভিন্ন পারিপাণিকের অস্তিত্ব থাকাব জন্য 
কাঠের বুনানি কখনও একেবারে সোজা হয না, এবং প্রায়ই দেখা যাষ 
যে ছুই একটি ফাটলের দাগ কাঠেব বিভিন্ন অংশ অতিক্রম করিযা গিযাছে। 
ক্তরাং শীতের বুনানিকে জয করা এবং গ্রীষ্ম ও শীতেব বুনানির মধ্যে 
ঘনত্বের পার্থক্যহছেতু কাঠে ফাটল স্ষ্টির সম্ভাবনাকে দৃরীভূত করিবার 
উপযোগী করিয়াই যন্ত্রপাতিগুলি নিপতিত হয়। কাজ করিবাব সময় কাঠের 
মিশ্বীকে এই কারণেই কাঠের বুনানির অবস্থা গতি সম্পর্কে সর্বদাই 
সচেতন থাকিতে হইবে। 

কাঠের আর্জুতা আছে। ভিজা অথবা কাচা কাঠ অপেক্ষা শুক কাঠ 
লইয়! কাজ করা অধিকতব স্থবিধাজনক ৷ চির-সবুজ শ্রেণীর বুক্ষ হইতে 
প্রাপ্ত সকল কাঠেই বজন ৫5৪12) থাকে । শ্রেণীভেদে রজনের পরিমাণের 
তারতমা ঘটিষা! থাকে । কাঠ কাটিবাঁর সময় যঙ্ত্রের ধার বরাবব এই রজন্ই 
জমাট বাঁধিয়া শক্ত হইযা থাকে । রজনের পরিমাণ অধিক হইলে উহ্না 
কাঠের গায়ে স্থানে স্বানে গর্ত স্থ্টি করিয়া এঁ সকল স্থানকে দুর্বল করিয়া 
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দেয়। আবার কোনও কোনও শ্রেণীর কাঠে উচ্থা সম্পূর্ণ উল্টা কাজও 
করিয্বা থাকে, এমনকি কাঠ কাটিবার সময় যন্ত্রের পথ পিচ্ছিল করিয়া 
দেয়। কাঠের অনান্য বৈশিষ্টাগুলি এই কাজের পথে কোনকপ বাধাৰ' 
স্ত্ি করে না। 

হস্তচালিত যন্ত্রদ্ারা কাঠ কাটিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের করাতের 
প্রচলন আছে । উহাদের মধো অধিক প্রচলিত কয়েকটির নাম নিয়ে দেওয়া 
হুইল । 


করাতের নাম ২৫.৪ মি.মি. (১) মধ্যে অবস্থিত 
রাতের সংখ্যা 
১। হ্যাক স্য (18205 3৪৬) ১৮ 
২। স্ত্রল্‌ হয (5০:০1) 5০৮৮) (বড় ফ্রেম ) ১২ 
৩। এ (ছোট ফ্রেম) ১২ 
৪ | ব্যাক্‌ শ্য (990 39৬) ১ হইতে ১২ 
€। কী হোল স্ত (55 1১০1৩ 32) ১০ 
৬। কম্প্যাস্‌ স্য (০০০০1১553 9৪৬৮) ১০ 
৭ ক্রস্কাট, শ্য (0:05500% 8৪৮/) ১০ হইতে ১২ 
৮। বিপ শ্য গে 5৪৬) ৮ 


ইহাদের মধ্যে ২, ৩, ৫ এবং ৬ নং করাত বন্ধভাবে কাটিবার জন্য 
প্রয়োজন হয় । অবশ্থ ইহাদের নির্বাচন নির্ভর করে বক্তার সুস্মতার উপর । 
€ এবং ৬ নং করাতের ফল! (9196) মোট] হইতে ক্রমশঃ সক হইয়া ঘায় 
এবং মোটার্দিকে কাঠের হাতল লাগান থাকে । ২ এবং ৩নং করাতের 
আকুতি হইল ধন্কের ন্যায় একটি ইম্পাতের কাঠামোর ছইপার্থ্ে সক এবং 
পাতিল! ফল। টান করিয়া! বাধা। 

শক্তিচালিত করাত সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত £--(ক) সরল রেখায় 
কাটিবার এবং (খ) বক্রাকাবে কাটিবার । (ক) শ্রেণীর মধ্যে আছে টেবল্‌ স্ত 
(8515 ৪৪), পুল্‌ ওভার স্ত (0৬8 ০৮৩৫ ৪৪৮) এবং পোর্টেবল মোটর 
ড্িভন্‌ স্য (9০:5৮1৩ 25০60-0হচভাত 55৬) | ইহাদের প্রত্যেকের সাহায্যেই 
কাঠ আড়াআড়ি ভাবে কাট? অথবা চেরা যায় । 
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কাঠের কাজের শেষ পর্যাম্ব £ 


প্রয়োজনীয় দৈর্যসহ তক্ত1 চিরিবার পর অনেক ক্ষেত্রেই উহাদের 
জোড় দিয়! দৃশ্যাপটের আকারে আনিবান্ন পূর্বপর্ধায়ে কিছু কাজ অবশিষ্ট 
থাকে । অন্তান্ত খণ্ডের সঙ্গে জোড়া দিবার জন্য তক্তায় ছিদ্র; আল-জোড়1 এবং 
খাঁজ সুষ্টি করিবার ব্যবস্থা কর] প্রয়োজন হইতে পারে । তাহাছাডা কোণ- 
স্থটিঃ স্বানবিশেষে ঢালু কর, চিত্র বা নকৃশা কাটা প্রভৃতিও প্রযোজন হইতে 
পান্রে। মোট কথ। এই পর্যায়ে একটি সাধারণ সুত্র হইল এই যে তক্তাগুলিকে 
পৃথকভাঙ্ব এবং সম্পূর্ণভাবে প্রস্তত কবিবার জন্য যাহা কিছু কবণীয় থাকে 
তাহা উহাদের জোড] লাগাইবাব পূর্বেই করিতে হুইবে। কারণ ইহা 
সহজেই অঙ্গমেয় যে জোড] দিয়! দৃশ্ঠপটেব কাঠাযে| নিিত হইলে তাহাতে 
কোনরূপ খাঁজকাটা বা ঢালু করিবার কাজ বরা অপেক্ষ। জোড। দিবার 
পূর্বেই এ&ঁ কাজগুলি সম্পন্ন করা অধিকতব সহজ । 


কাঠামোর জোড় : 

একটি কাষ্ঠখণ্ডের তল অপর এক বা একাধিক খণ্ডের তলের সহিত 
সমতলভাবে মিশাইবার জন্য উহাদ্েব পর্ম্পবকে পরম্পরের সঙ্গে আটকাইয়। 
বাখিবার পদ্ধতির নাম জোড় দেওয়া । একপ্রাস্ত হইতে অপবপ্রাস্ত, একপ্রাস্ত 
হইতে অপব ধার, সম্মুখ পর্বস্ত, মুখে-মুখে, ধারে-মুখে এবং ধাবে-ধারে প্রভৃতি 
সর্বপ্রকাব জোডাই ইহার অন্তভূরক্ত। 

দৃশ্তপটকে নামাইতে ও স্থানাস্তর করিতে হয় বলিয়া! দৃশ্তপটেব জোভগুলি 
স্থায়ী এবং অস্থায়ী উভয়প্রকাবই হওয়া প্রযোজন। স্থাধী জোডভ বেশ 
পাকাপোক্ত হওষ1 দরকার, আর অস্থাধী জোভ হওয়1 দরকার এক্ধপ যাহাতে 
দৃশ্যপটের কোন ক্ষতি না হয় এমনভাবে উহ্থাব অংশগুলি প্রযোজনমত সংযুক্ত, 
বিষুক্ত বা স্কানান্তর করা সম্ভব হইতে পারে। 


পটাংশ নির্নাণের জোড় : 


দৃষ্থটপটাংশ বা পটাংশই হুইল দৃশ্ঠাপটের মৌল অংশ । কয়েকটি পটখণ্ডের 
লশ্মিলনে একটি পটাংশের হক্ি। পটখণ্ড নির্যাণে তক্তা জোড়1 দিবার জন্ত 
দুইটি প্রণালী গ্রচলিত। 
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১। দৃশ্টপটের ব্যবহার অন্সারে সময়, পরিশ্রম ও উপকরণের অপচন্ 
বন্ধ করিবার জন্য ভিনপিস্‌ কাঠে মাথা চেপ্টা পেরেক ঠুকিয়! বাট-জোড়া 
(০03০82,0) আটকাইয়া . রাখা হইয়া! থাকে । এই জোড় খুব শক্ত হয় ন! 
বটে, তবে স্বর্স্থাস্বী দৃশ্তপটের সাধারণভাবে হস্তসঞ্চলন অনিত চাঁপ সহ করিবার 
পক্ষে যথেট। খাঁজ কাটিয়া জোড়া (07055 010) বা আল-জোড়া 
(500 1০120) দিবার উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবেই কেবল বাট-জোড়া দেওয়া 
বিধেয়। কারণ এই প্রণালীতে এত অধিক সময় লাগে যে তাহ প্রায়ক্ষেজেই 
দৃশ্যপট নির্মাণের কাজে যথেষ্ট বাধার স্থটি কবে। 

২। খাঁজ-জোড়া এবং আল-জোড়। প্রায়ক্ষেত্রেই তিনপিস্‌ কাঠের ছারা 
অধিকতর শক্তিশালী (:০-;000:০520626) কর] থাকে । অনেকক্ষেত্রে অবশ্ 
এইরূপ করা থাকে না, এই ছুইটি জোড়াক্ম বাট-জোড়া অপেক্ষা অধিক 
খাটুনির এবং সংযোজনে অধিক সতর্কতার প্রয়োজন হইয়া] থাকে কিন্ত 
বাট-জোঁড়া অপেক্ষা এই দুইটি জোড়া অনেক বেশী শক্ত । এই কারণে হ্‌হ! 
সার্বজনীনভাবে গৃহীত এবং পেশাদারী রঙ্গমঞ্জে অনুন্থত। 

দৃশ্তপটের কাঠামোর বাট-জোড়াগুলি শক্তিশালী করিবার জন্য ৬৩৫ মি, 
মি. (8) অথবা ১৯ ০স* মি. (৯) মাপের নরম তিনপিস্‌ কাঠ ব্যবহৃত 
হইয়! থাকে । এই তিনপিস্‌ কাঠ এক্পে স্থাপন করা দরকার যেন এক 
্তরের বুনানি অপরটিকে অতিক্রম করে। কাঠামোর উল্টাদ্দিকে উপযুক্ত 
আকৃতির একটি খণ্ড জোড়ের উপর রাখিয়1 পেরেক হুঁকিয় বেশ শক্ত করিয়। 
আটকান হয়। পেরেকগুলি তিনপিস্‌ কাঠের মোট ঘনত্ব (6010050588) 
অপেক্ষা ৩*১৮ মি মি" &) অধিক লম্বা হইবে এবং পেরেক ঠুকিবার সমক়্ 
জোড়ের নীচে কাঠামোর যুখে একখানি ধাতব পাত রাখিতে হইবে। 
সাধারণতঃ জোড়ার কাজে যে তিনপিস্‌ কাঠ ব্যবহার কর! হয় তাহার 
প্রচলিত মাপ হইল £-- কে) কণার বক (০০:06 ০1০০%)--একটি সমকোণী 
সমছিবাহু ২৫০ ডে. মি. (১০) ভ্রিভূজাকৃতি এবং (খ) কী ষ্টোন্‌ (15555:০286) 
_লম্বায় ২*০* ডে. মি. (৮) এবং একদিকে ১০০ ডে. মি. (৪) ও 
অপরদিকে ৭.৫০ সে* মি. (৬) বিশিষ্ট একটি ট্র্যাপিজিয়ামের আরুতি। অবশ্থয 
প্রয়োজনমত বিভিন্ন মাপ ও আকৃতি কাঠের দোকান হইতে সংগ্রহ 
করা যায়। 
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পটাংশ জোড়! লাগাইবার সময় কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হই 
যথা £---(ক) পরিকল্পনার কাজ যেন সর্বদা একটি সমতলের উপর ' করা হয়, 
(খ) কোনও স্থান স্থায়ীভাবে জোড়া লাগাইবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যেন বাধা 
থাকে, গে) প্রতিষ্ঠিত কোণের ব্যবহাব ষেন করা হয়--একটি নিভূলি' 
মমকোণ অথবা একটি টেম্প্লেট বেঞ্চ (5002)50৩ 0৩০02) বাবহার করা হইবে, 
(ঘ) সমকোণগুলি যেন প্রথমে জোড়া লাগান হয়, (৬) সম্পূর্ণ কাঠামোর" 
নিভূলিতা পরীক্ষার পূর্বে কোনও খাঁজ-জোভা বা আল-জোড়ায় যেন শিরীষ. 
লাগান না হয় কিংবা পেরেক বসান না হয় এবং চে) যতক্ষণ শিরীষ 
পূর্ণভাবে আটিয়া না যায় ততক্ষণ যেন শিরীষ লাগান সকল স্থান কোনরূপ 
বাধনদ্বারা আটকান থাকে । 


কাঠ ও তক্তা £ 


দখ্থপট নির্মাণের কাজে কাঠামো নির্মাণ হইল প্রথম ধাপ । কাঠামো 
নির্মাণের মূল উপদান কাঠ ও তক্তা। স্কৃতরাং কাঠ ও তক্তা সম্পর্কে কিছু 
বিশদ আলোচন! প্রযোজন | পূর্বে এ সম্পর্কে কিছু বল। হুইয়াছে ৰটে তবে 
তবে তাহা প্রয়োজনীয় তথ্যের তুলনায় পর্যাপ্ত নহে। অবশ্য বর্তমান 
আলোচনাও সম্পূরী বলিয়া অভিহিত করা যাইবে না। কেবল দৃশ্যপট 
নির্াণেব কাজে কাঠ ও তক্তা সম্পর্কে যে পবিমাণ ধারণা নিতান্তই অপরিহার্য 
তাহাই এখানে আলোচনা করা হইল। 

তক্ত নির্মাণ করা যায় না, উহা মাটিতে জন্মে । তক্তাব বাবসাধী বড 
বড কাঠেব গুঁড়ি চিবিয! তক্তা প্রস্তত কবেন। তবে তাহাবা নির্দিষ্ট সীমার 
বাহিবে কাঠের স্বাভাবিক অবস্থাব কোন উন্নতি সাধন কবিতে প্রারেন ন|। 
কাঠ চেবাই করিবার পর তাহাব! শুধু তক্তাকে কযেকটি শ্রেণীতে ভাগ 
করিয়া! বাখিতে পারেন এবং বিভিন্ন প্রক্রিযাব মাধ্যমে উহাদেব নাভাচাঁডা 
করিয়া, শুকাইযা ও গুদামজাত কবি্ষা উহ্বাদেব কিঞ্চিৎ উন্নত কবিতে 
পারেন (প্রেক্রিয়া গুলি ক্রটিপূর্ণ হইলে কিন্তু উল্টা ফল ফলিবে)। কাঠ ও তক্তার 
কার্ধকারিতা অন্্যায়ী ব্যবসায়ী ষে শ্রেণীবিভাগ করেন উহাদের মৃলাও 
নদভসাবে কমবেণী হইয়া থাকে । ম্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত উত্তম শ্রেণীব 
'ক্রাঁব মূল্য সর্বাপেক্ষা উচ্চ হইবে এবং উতৎ্কর্ষতার পরিমাণ কমিলে মূল্যও 
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হাল পাইবে। বল! বাহুল্য, যে তক্ত] ক্রম্ম করিবার সময় স্পাই আথিক 
সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 


আত্রা (0700575810709) 2 


বিক্রয়কালে তক্তা বোর্ড ফুট (১৮ ১২৮১২ অথবা ২.৫* সে. 
মি ৮৩০.০০ ডে, মি*৯:৩০*০০ ডে. মি. ) হিসাবে মাপা হয় এবং মূলোর হার 
ধার্য হয় প্রতি এক হাজার বোর্ড ফুট হিসাবে । আবার যে তক্তার ঘনত্ব 
২.৫০ সে- মি. (১)-এর কম তাহার দাম ধার্ধ হয় প্রতি বর্গফুট (59৪০ £০০1) 
হিসাবে । দৃশ্টপটের কার্ধে ব্যবস্থত প্রচলিত মান অগ্রকাযট তক্তার মাপ 
নিম্ে দেওয়। হইল । 


যে কার্ষে ব্যবহাত হস্ব মাপ (১ছর্থ » প্রস্ছ) 


শীর্ষবন্ধনী, ছাদের এবং সমান্তরাল 
কাঠামোর অংশ (১.০০ ডে, মি.» ২৫০ সে, মি. € ৪” ১৯১) 


মাঝারি এবং বড় কাঠামোর অংশ (৭.৫০ সে মি.১২.৫০ সে.মি), (৩১৫১০) 
সিড়ি, পা-দানী, দরজার কাঠামো (১:৫০ ডে, মি.১৫২.৫* সে. মি. (৬৭১৫১) 
এবং জানালার খিলা'ন (২০* ভে, মি-৮:২-৫০ সে- মি* (৮১৫১৭) 

(২.৫০ ডে. মি-৯২.৫০ মে. মি. (১০০১৫ ১৭) 


(ডে.৩ ০ ডে. মি. 2 ২,৫০ সে, মি. (১২ ১ ১%০) 
ছোট কাঠামোর অংশ এবং 


ব্রেস্‌ (০৯০০) (৫.০০ সে. মি-১৮২.৫০ সে. মি.) (২১৫১৮) 
সমাস্তরাল কাঠামোর অংশ  (৭.৫০ সে মি.১৩.১৭ সে- মি.) (৩ ১৫১৪০) 
অতিভার-বাহী কাঠামো (১০০ ডে. মি. * ৫.০০ সে, মি.) (৪+ ৮ ২ 


(১৫০ * ১৫৫০০ ৯১ (৬১২) 
(২.০০ ১, ১৫১০০ 55 (৮১২৮) 

মঞ্চতল ও কড়িকাঠের 
নিয়স্থ অপসারণীয় কড়ি (২,৫০ ডে, মি.১ ৫,০৮০ সে, মি ৫১০৮ ৮২) 
(২৫০ ৯ ১১০০ ডে. মি. (১০১৯৪) 
(৩০০০ ১ ১৫৫০০ সে. মি. (২৮২৭) 
(৩,০০ ১১ ১১০০ ডে, মি.) (১২১৮৪) 
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দৃষ্ঠপটে ব্যবহার্য তক্তা শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন । শু তক্তা অপেক্ষা ফ্লাচ। 
কাঠের তক্তার জোর কম এবং ছুমড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা! অধিক । দৃস্থা 
পটের তক্তা ঘবিয় মৃস্থণ করিয়া! লওয়! প্রয়োজন । উহার ফলে ক্যানভাস্‌ 
09925) লাগান এবং চিত্রাঙ্কন কার্ষে সুবিধা হয়। অপবপক্ষে অযহণ 
তক্তা নাভাচাঁড1 করাও কঠিন। তক্তা হওয়া উচিৎ সোজ1 এবং ১.২৫ সে মি, 
(২) অপেক্ষা অধিক মাপের গাঁটমুক্ত। তাহাছাভা দৃষ্টপটেব কাজ আদশ- 
্বরূপ কাঠেব যে সকল অতিবিক্ত গুণ থাকা প্রযোজন তাহা হইল, কে) 
বৃনানি সোজা হইবে, (খ) বজনেব পরিমাণ স্বপ্ন হইবে ও গে) ওজনে হাক্কা 
হইবে। এইব্প হইলে কাজের স্থবিধা হইবে এবং তক্তা ফাটিবার সম্ভাবনা 
থাকিবে না। অবশ্য এই শ্রেণীর আদর্শ কাঠ পাওয়া ছুঃসাধ্য। অতএব 
দৃশ্যপট নির্মাতাকে কাঠের মূল্য, প্রাপাতা, ব্যবহাব ও বিভিন্ন সীমারেখাব 
মধ্যে একটি সমন্বম্ন সাধন কবিয়া লইতে হয এবং তদনুসাবে ক্ষেত্রবিশেষে 
উপযুক্ত কাঠ নিবাচন কবিতে হয। কোন কোন নির্যাতা ব্যবহার্য কাঠেব 
একটি তালিক] প্রণযন কবিষা কাঁজ আরম্ভ করেন। এই তালিকার 
স্তস্তগুলি (০০015125123) হইবে এইরূপ, যথা :--কাঠ, উৎপত্তি, অবযব, বৈশিষ্ট্য, 
বুনানি, বজন, কার্ধকাবিতা, মঞ্চ-বাবহাব এবং শুফ অবস্থায ওজন (ঘনফুট 
প্রতি ও হাজাঁব বোড ফুট গুতি)। 


ভার-বাহী কাঠামো 


শিঁভি, বাডীব বাবান্দা অথবা অর্দালতেব কাঠ্গভ। প্রন্তৃতি শ্রেণীর 
ভার-বাহী কাঠামে। এব্দপভাবে নির্মাণ কব! বঞ্ছনীষ যাহাতে উহাবা নিরাপদ, 
অভঙ্থুর এবং বিপন্মুক্ত হয। কিন্তু এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে গিষ! উহা 
যেন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বা ওজনে ভারী না হয়। নির্মাণ-পদ্ধতি সহজ এবং 
নির্ষিত বস্ত হাক হওযা চাই । স্থুতবাং ভার-বাহী কাঠামো নির্যাণের লময় 
বিচার করিয়। দেখিতে হইবে যে উহা কি ধরণের ভাব বহন কবিবে এবং 
মেই ভাবের পরিমাণ কত। শ্তধু অভিনেতাদেব বহন কবিবে এইরূপ 
কাঠামো গঠনের পবিমাপ সাধারণতঃ প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটাবে *০৪৯ কিলোগ্রাম 
_স(প্রতি বর্গ ফুটে ১০০ পাউওু) হিসাবে ধবা হইয়া থাকে । ইছা ব্যতীত 
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কাঠামোর নিজভার পৃথকভাবে মাপিয়া বা হিসাবদ্ধারা নির্ণয় করা 
যাইতে পারে। ৃ 

মূলতঃ ভার-বাহী কাঠামোর উপদান ছুইটি £--€১) থাম (০০152:7) অর্থাৎ 
উল্লস্ব উপাদান এবং (২) কড়ি (95৪৯ অর্থাৎ অনুভূমিক উপাদান । .মঞ্চের 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সহজে এবং রীতিসিদ্ধ ভাবে কড়ির জোড় অন্গপাৰে 
সংযুক্ত কর! চলে এমন যে কোনে থাম এ কড়ির বহনযোগ্য ভার বহন 
করিতে সক্ষম হইয়া থাকে । থাম যদি লঙ্কা! হয় এবং মাঝে মাঝে প্রস্থচ্ছেদ 
(০:035-55০0০7) থাকে তাহা হইলে থাম যাহাতে নোয়াইয়া না পড়ে 
তাহার জন্ত কিছু অতিরিক্ত ঠেকনো৷ (৮:০০০) দেওয়া প্রয়োজন হইতে 
পারে। অতএব কাঠামোর নিরাপত্তা ও বহুনযোগ্যতা নিব্ূপণের ক্ষেত্রে 
কড়িই প্রধান বস্ত। একটি কড়ি হইতে আর একটি কড়ি পর্ধস্ত মঞ্চতলের 
যে বিতন্তি (529.2) তাহার ভার-বহনযোগ্যতা কড়ির বহন ক্ষমত1 অহ্ুসারেই 
নির্ধারিত হইয়া থাকে । 

কড়ির লম্বাদদিক উল্লম্ব ভাবে রাখিয়া! কড়ি ৰসানো হয় 1 কড়ির প্রস্থ যদ্দি 
ছিগুণ করা হয় তাহা হইলে উহার শক্তিও সমপরিমাণে বুদ্ধি পায়। আবার 
কড়ির গভীরতা (৫6003) দ্বিগুণ করিলে উহার শক্তি অনেকগুণ বাড়িয়' 
যায়। ২৬ ও ২৭ নং চিত্রে যে লেখ (251) দেওয়া হইল তাহাতে 
মঞ্চতলের বিতস্তিপ্রতি (91) যথাক্রমে ৩০০ সে" মিতে ১ সে. মি. এবং 
৪০০ সে* মি.তে ১ সে. মি-এর অনধিক বিপেক্ষ (059৩০6100) সি করিয়া 
কড়ির ভারবহনযোগ্যতা কিরূপে নিরাপদ হইতে পারে তাহা দেখানো 
হইয়াছে । প্রদশিত বিক্ষেপ-সীমা ইমারতী কার্ধে প্রয়োগ করা চলে, 
স্থৃতরাং মঞ্চে দৃশ্তপটের ক্ষেত্রে ভাঙ্গনের সর্বপ্রকার সম্ভাবন! দূরীভূত করিবার 
পক্ষে উহ! যে যথেষ্ট তাহা! বলাই বাহুল্য। কড়ির কেন্ত্রস্থলে ঘনীভূত 
€(০০০০৩:০:৪০) ভারকে ভিত্তি করিয়া লেখ ছুইখানি অস্কিত হুইয়াছে। 
ভাবের বণ্টন যদ্দি সথসম হয় তাহ1 হইলে কাঠামোর ভারবহনের ক্ষমতা দ্বিগুণ 
বর্ধিত হুইবে। ফলে বিক্ষেপের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে মাত্র শতকরা 
পঁচিশ ভাগ (২৫%)। 

উদ্ভিখিত লেখ অনুযায়ী যে কাঠের কড়ি কার্ধে প্রয়োগ করা হইবে 
তাহার কোনস্থানে গাট (০০) বা'দ্বোমড়ানো (৪:) থাকিবে না। 


[ ১০৩ ] 


ইহা ব্যতীত ইহাই লক্ষা রাখ! প্রয়োজন যে থামের সঙ্গে জোড়া লাঈইবার 
সময় কড়ির কোথাও কোনপ্রকার গর্ত করা বা কাটা না হয়। 

প্রচলিত মানের কোনপ্রকার জোড়ের সাহাধ্যে দি কোন কড়িকাঠের 
সহিত সহজে সংযুক্ত করা যায় তাহ! হইলে এ কাঠামে। যে শক্তি ধারণ করে 
তাহা এঁ কড়িকাঠ পৃথকভাদব যে পরিমাণ ভার বহন করিতে পারে 
তাহা! সহা করিবার পক্ষে যথেষ্ট । থাম যদি ক্ষুদ্র প্রস্থচ্ছেদ (০3:953 ৪৩০৫০) 
সম্পন্ন এবং দীর্ঘ হয় তাহা হইলে উহার নমন (১5::9$78) দমনের জন্ত 


বন্ধনীর (০:৪০) প্রয়োজন হইবে । অতএব কাঠামোর যোগ্যতা ও 
নিরাপত্তা! নির্ধারণে কড়িকাঠের দান সর্বাপেক্ষা অধিক । কড়িকাঠের 
ক্ষমতার ভিত্তিতেই দুইটি কড়িকাঠেব মধ্যবতা স্থানের (8০০: 51792) 


ভার বহনের ক্ষমতা নির্ধারিত হয়। কডিকাঠের লম্বাদিক উল্লম্বভাবে 
বসাইয়া ভার-বাহী কাঠামো নির্যাণ করা হয়। কড়িকাঠের প্রস্থ 
দ্বিগুণ করিলে উহার শক্তিও দ্বিগুণ বর্ধিত হইবে এবং গভীরতা দ্বিগুণ 
করিলে উহার শক্তি বহুগুণ বুদ্ধি পাইবে । ২৬১ ২৭১ ২৮ ও ২৯ নং চিত্রে 
যে লেখ উপস্থাপিত করা হইল তাহা হুইতে বুঝা যাইবে হে ৯.** মিঃ 
(৩৬০) বিতস্তিতে (027) ২.৫০ সে, মি, (১*)-এর অনধিক বিক্ষেপ স্যঙি 
করিয়! কড়িকাঠ কী পরিমাণ ভার নিরাপদ্দে ৰহন করিতে পারে । বিপেক্ষের 
এই নির্দিই্ট সীমা ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য-_এবং নাট্যমঞ্চ সংক্রান্ত 
কাঠামে। নির্মাণের ক্ষেত্রে--বল! যায় সম্পূর্ণ নিরাপদ । কড়িকাঠের কেন্দ্রভাগে 
ঘনীভূত ভারের ভিত্তিতেই লেখগুলি অঙ্কিত হইল। সমবণ্টন ঘটাইতে 
পারিলে ভারের পরিমাণ ছিগুণ করা যাইতে পারে, ফলে বিক্ষেপ 
(068৩০৫০০) এক-চতৃর্ধাংশ পরিমাণ হাস পাইবে । 

মনে রাখিতে হইবে যে ২৭ ও ২৮ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে যে 
অন্কভূমিক রেখাগুলি বক্ররেখাগুলিকে ছেদ করিয়াছে । যে সকল স্থানে 
ছেদ্বিন্দু অবস্থিত সেই সকল স্থানে ভারের পরিমাণ প্রচলিত মানের 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োগাধীনে ব্যবহৃত ভার অপেক্ষা অধিক । সুত্তরাং 
ছেদবিন্দুর উর্ধস্থিত বক্ররেখার অংশগুলি যে পরিমাণ ভার বহন কবে তাহা! 
প্রচলিত যানের নিরাপদ ও বিপজ্জনক ভারসীমার মধ্যবর্তা অঞ্চলে অবস্থিত $ 
এবং কেবল ছুইটি বিশেষ ক্ষেত্রেই এ পরিমাণ ভার প্রযোজ্য--কে) ব্যবহার্য 


[ ১০৪ ] 


'তক্তা ও কাঠ যদি ক্রটিহীন হয় এবং খে) মঞ্চের সীমাবদ্ধতার অন্ত বিভিন্ত 
শ্রেণীর কাঠামো নির্মাণ যদি অসম্ভব হয়। 


প্লীইউভ. (015,০০৭), রচনা-ফলক (6002210052607, ০০৪:0) 
ও ছ্াচে গঠন ৫0000010805) 


দ্শ্পটের কার্ষে প্রাইউডের [প্রোফাইল বোর্ড (0:9515 ০9220), 
ক্রিম প্রোফাইল (9০73:0 17:051৩) ] অসংখ্য রকমের ব্যবহার আছে। ইহ! 
হান্কা ও শক্ত বলিম্প! গঠনকার্ধের উপাদান হিসাবে বচনা-ফলক এবং ২৫০ 


সে. মি. (0১০) মাপের কম ঘনত্ববিশিষ্ট তক্তা অপেক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
অধিকতর উপযুক্ত । নিরুষ্ট ধরণের কাঠের সহিত শিবীঘ দিয়া জোড়! 


দেওয়] তিন তা ততোধিক কাঠের পাতলা পাতদ্বার1 ইহ] গঠিত হক়্। 
ইহার বাহিবের স্তরগুলি সমকোঁণে অবস্থিত । ইহ1 সাধারণতঃ ১৮৮ সে ষি. 
(8) পধস্ত পুরু হইন্সা! থাকে । দরজার প্যানেলের কাজে অধিক ব্যবন্থত 
হয় বলিয়া! তিনপিস্‌ প্রাইউড. [০৯৩ সে. মি. হইতে ১.২৫ সে. মি. (2 
হইতে ২”) পর্বস্ত ঘনত্ব বিশিষ্ট ] প্যানেল বোর্ড 092021 992:৭) নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । ক্রিম প্রোফাইলের একদিকে প্রাইউড্‌ এবং 
অপরদিকে শিরীষ দিয়া আটকান থাকে । দৃশ্যপটের কাঠামোর কাজে 
সাধারণতঃ *.২৩ সে" মি* **.৪৭ সে. মি.» ০,৩৭ সে. মি. ৬.৩৫ মি. মি এবং 
*.৯৩ সে. মি. ভে”, এ”, কত", 8 এবং ৪) মাপের প্রাইউড. ব্যবহার 
করা হয়। র্যাম্প (৪22১), থাম (০191029) প্রভৃতির সাহায্যে অন্ত দ্রব্য হেলান 
দিয়া রাখা হয় এবং ইহাদের তলের বক্রতা হুষ্রির ক্ষেত্রে প্রাইউডের নমনীয়তা! 
খুবই কার্ধকরী। প্লাইউডের ছুইদিকের মধ্যে একদিকে ইহাকে যথেষ্ট 
পরিমাণে বাকান সহজেই সম্ভব হইয়া! থাকে | কেবল বক্র পটাংশ অবলম্বনহীন 
অবস্থায় দাড় করাইয়া রাখিবার জন্য অপেক্ষাকুত মোটা এবং পাচপিস্‌ 
প্রীইউড. ব্যবহৃত হইয্সা থাকে । যে সকল দৃশ্পটের তলের নানাপ্রকার চাপ 
সহ করিতে হয় তাহাদের নির্মাণকার্ধেও ইহা! ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
কোনও শ্রেণীর কাঠদারাই প্রাইউড. সুষ্ট হইতে পারে। ইহার বৈশিষ্ট্যের 
উপর তাহান্ন কোন প্রভাব নাই বলা যাক়। প্রায়ই দেখা যায় যে কাঠেন 
অভ্যন্তরে স্তর বা স্তরগুলি যে কোনও ধরণের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশদ্বার। গঠিত 


[ ১৮৫ ] 


হইতে পারে। উত্তম অবলম্বন ব্যতীত হস্তচালিত করাত দ্বারা প্লাইউড. 
চেরাই করা বেশ কঠিন। শক্তিচালিত করাতই এই কার্ধে বিশেষভাবে 
উপযুক্ত। ইহার ফলে প্লাইউডে ফাটল ধরে না, বঙ ও শিরীষ ভাল ধরে 
এবং উহ! বেশ শক্ত ও মজবুত থান্ডে। দৃশ্ঠপটের কাজে যে শ্রেণীর প্রাইউভ. 
ব্যবহৃত হয় তাহার ওজন প্রতি ৪৬.৪৫ বর্গ মিটাবে (৫** বর্গফুট) ৯০,৭২ 
হইতে ১৫৮৭৬ কি: গ্রা* (২০০ হইতে ৩৫০ পাউও) পর্যন্ত হইয়া থাকে । 
অবস্তা এই ওজন কাঠের ঘনত্ব ও শ্রেণীর উপদ্ নির্ভর করে। সাধাবণতঃ 
প্রাইউড যে সকল বিভিন্ন মাপে তৈয়ারী কব! হুইয়] থাকে তাহা হইল £__ 
১২০০৬ ডে.মি * ১৮০০০ ডে,মি-, ২১,০০ ডে.মি- ২৪.০০ ডে.মি. ৩০.০০ ডেমি, 
(৪৮৮ ৮ ৭২১ ৮৪১ ৯৬১ ১২০”), 
৯০০০ ডে.মি. * ১২০০ ডে.মি-১ ১৫.০০ ডে.মি-ঃ ১৮০০ ডে.মিএ ২১,০০ 
ভে.মি-১ ২৪০৩৩ ডে.মি. (ত৬* ৯ ৪৮ ৬০৮১ শি ৮৪), 
৭০৫ ভে মি. ৮ ১২০০ ভে.মি১১ ১৫.০০ ডে.মি,.১ ১৮০০ ডে.মি-১ ২১,০৬ 
ভে.মি.১ ২৪.০০ ডে.মি, (৩০৮১৫ ৪৮৮১ ৬০৪) ৭২৪ ৮৪১ ৯৬), 
৬০৩০ ডে.মি, * ১২.০০ ডে.মি.১ ১৫০০ ডে মি৯ ১৮০০ ডে.মি. ২১.০০ ডে.মি* 
২৪.০০ ডে.মি. (২৪৭ ১৪৮১ ৬০৪, ৭২, ৮৪৮, ৯৬), 


কর্ণার ব্লক ও কী ষ্রোন্‌ঃ 


কাঠামোর কোণ আটকাইবার জন্ত কর্ণার ব্লক (০০:৫৩: 1০1০0) 
ব্যবহার করা, হয়। প্লাইউড. দ্বারা ইহ! নির্মিত হয এবং ইহাব আকার 
একটি সমকোণী সমছিবাহু ত্রিভূজেব হ্যায় । অবশ্য অন্ত কাঠদ্বারাও নিমিত 
হইতে পারে এবং বহুক্ষেত্রে দেখ! যায় ইহা ছোট ছোট অপ্রযোজনীয় 
খণ্ডত্বারাই নিমিত হয়। 

কী ্রোনের (559০6) নাম হইতেই ইহার আককৃতিব আভাষ 
পাওয়া যায় । ইহাও প্লাইউড.ছ্বার। নির্মিত। টগল্বার (:০8৪51৩ 
এবং কপাটের শলন্বাদিকের ফালি কাঠের জোভা লাগাইবাব জন্যই ইহার 
ব্যবহার । ইহার প্রচলিত মাব্রাগুলি এইরূপ £-_দৈর্ধ্য ২.০০ ভে.মি, (৮), 
প্রশব্ত প্রাস্তের প্রস্থ ১০০ ভে.মি* (৪), অপ্রশস্ত প্রান্তের প্রস্থ ৬৬৬ সেমি. 
(২৯)। ২.৫০ সেমি,.১৫.০০ সেমি, (১৮ ২) মাপের টগজ ব্যবহারের, 
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ক্ষেত্রে কী-ষ্টোন্‌ কাঁজে লাগান বিধেয়। কিন্তু যে কী-ট্োন্‌ ব্যবহার করা 
হইবে তাঁহার অগ্রশস্ত প্রান্তের প্রস্থ & টগজল্‌ অপেক্ষা! অধিক না'হওয়া এবং 
কিনারাগুলি কোণযুক্ত হয়! বাঞ্ছনীয় । 


ছাচে তৈয়্ারী £ 


ছাচে তৈয়ারী করিবার কাজ অসংখ্য শ্রেণী, আকার এবং মাপের হুইতে 
পারে। ইহ। মাপা হয় এবং মুল্য স্থির করা হয় রৈখিক ফুট (180৩৪: 1০০৫) 
বা রৈখিক মিটার (202 25606) হিসাবে । 


গোলক (:০091705) : 


পর্দা খাটান এবং যবনিক1 বা পট টাঙাইবার জন্য যে গোলক ব্যবহৃত 
হয় তাহ! সাধারণতঃ ৭,৫০ সে.মি, (৩) গোলাকার হইয়া! থাকে । 


গোৌঁজ (00913) £ 


প্রচলিত মানাহগ গৌজের ব্যাস সাধারণতঃ ১.৮৮ সে.মি", ১,৪০ সে-মিঃ১ 
১৪২৫ সেমি ৬৩৫ সে.মি, ও ৩১৮ মি'মি, (8% রা ২5 নর ও ৮) মাপের 
দেখা যায় । ইহার দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৭.৫০ সে.মি. (৩) হয় । ডজন বা শত 


হিসাবে বিক্রয় হয়। মূল্য বৈখিক ফুট বা মিটার হিসাবে ধার্য হয়। 
অগ্সি-নিরোধ 2 


রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোন দাহনীয় পদার্থকে সম্পূর্ণ অদাহা 
করিয়! তোলা সম্ভব না হইলেও কিছু সংখ্যক দৃশ্যপটের উপকরণের অগ্নি- 
নিরোধ ক্ষমতা স্থটি করা যায় অথবা এরূপ ক্ষমতাও স্থষ্টি করা সম্ভব যাহাতে 
অগ্নিকাণ্ড হইলে আগুনের বিস্তৃতি সীমিত হইয় যায়। নিরাপত্তার দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়াই মঞ্চে অনিবার পূর্বে প্রত্যেক দৃশ্তপট বা পটাংশকে অগ্নি- 
নিরোধক করিয়া নির্মাণ করা বিধেয়। রঙ» বার্দিশ অথবা নাট্যাভিনয়- 
স্বব্যের দোকানে অক্নি-নিরোধক রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যাঁয়। উহা! 
জলে গলাইয় দৃশ্যপটের উপর বুরুশ দিয়া লেপন করিয়া কিংবা ছিটাইয়া 
দৃষ্তপটকে অগ্সি-নিরোধক করা! যায়। অগ্নি-নিরোধক কার্ধে যে রাসায়নিক 
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দ্রব্য প্রয়োগ করা হয় তাহার প্ররস্তত প্রণালী হুইল ১ কিঃগ্রা* (২.২০ সপাং) 
সোহাগ! (১০:৪১) ও সমপরিমাণ আযমোনিয়া (230900$০) ৭:৫০ লিটার 
(৬.৬ কোয়া) জলে দ্রবীকরণ। কাঠামে। আবৃত করিবার পুর্বে উহার 
গায়ে অগ্নি-নিরোধক পদার্থ লেপন করিয়! কিংব! ছিটাইয়া দিতে হুয়। 
কাঠামো তৈয়ারী কক্ষিয়া যখন শুকাইবার জন্য উহাকে কয়েকঘণ্টা ফেলিয়! 
রাখা হয় ঠিক সেই অবসরে এ কার্য কর! সঙ্গত। 


আবরণ £ 


তুলাদার! প্রস্তুত কাপড় অথবা শনের কাপড় (5) কাঠামোর 
আবরণীর উপকরণ হিসাবে অধিক প্রচলিত। অবশ) যে কোনও শ্রেণীর 
আঁশ বা বুনানিওয়াল। কাপড় কিংবা বোর্ডও (১০৪৭) এই কাধে প্রযোজ্য । 
তবে তাহাদের যথেষ্ট শক্ত ও মজবুত হওয়া প্রয়োজন । স্মরণ রাখ! কর্তব্য 
যে আবরণীর উপকরণ মাত্রেই অগ্রি-নিরোধক হওয়া উচিৎ। 


হ্ড়া ক্যানভাদে তালি দেওয্া £ 


ছেঁড়৷ ক্যানভাসে অধূশ্ঠ তাপি লাগান ধায় এবং এব্স্‌পভাবে লাগান যায় 
যে চিত্রিত হইবার পর তালির পৃথক কোন অস্তিত্ব দর্শকের চোখে ধরা পড়ে 
না। তালি লাগাইবার উপকরণ কিন্তু মূল উপকরণের সমশ্রেণীর হওয়া 
নিতান্তই অপবিহার্ধ এবং উভয়ের অবস্থাই অঙ্ব্ধপ হওয়া বিধেয়। এক 
কথায় বলিতে গেলে, নৃতন ক্যানভাসে তালি লাগাইতে নৃতন ক্যানভাস, 
চিত্রিত ক্যানভাসের তালির জন্য চিত্রিত ক্যানভাস এবং ধৌত ক্যানভাসের 
ক্ষেত্রে ধৌত ক্যানভাস ব্যবহার্ধ। অন্যথায় তালি কুঞ্চিত হুইয়। মূল ক্যানভাস 
হইতে ছোট অথব। ৰড় দেখাইতে পারে । ফলে দৃশ্তপটের গায়েও কুঞ্চন 
কিংবা অসমতল রেখা দেখা দিতে পারে । তালি লাগাইবার সময় উহ-র 
একপার্খে চিত্রিত ক্যানভাসের ক্ষেত্রে চিত্রহীন পার্খে) পর্যাপ্ত পরিমানে 
শিরীষ লাগান কর্তব্য । 


আবরণীর দঢ় উপকরণ £ 


স্থানাস্তর বা অভিনয়ের সময় দৃশ্যপটের যে সকল স্বানে অধিক চাপ 
পড়িতে পারে সেই সকল স্থান এঁ চাপ সহোের উপযোগী যথেষ্ট শক্ত এক- 
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প্রকার বোর্ডছবার1! আবৃভ করিতে হয়। দরজার প্যানেল আবৃত করিবার 
জন্ক পাল্প ওয়াল বোর্ড (29129 ০1) ০9:), কম্পো! বোর্ড (০০2০ - 
৮০০৪:৭)১ প্রেস্ভ ফাইবার বোর্ড (54560. 21915 1১০৪০) অথবা 
প্রফাইল বোর্ড (6:০515 1০5:) প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয় থাকে । দৃশ্তপটে 
কোন বক্রস্থান রাখিবার প্রয়োজন দেখা দিলে এঁ স্থান আবৃত করিবার 
জশ্য এমন কোন বোড ব্যবহার করিতে হইবে যাহা প্রয়োজনমত বাঁকাইয়া 
ঈশ্িত আকারে পরিণত করা যাইতে পারে। আবার যে সকল অংশে 
অভিনেতা ঠেন দিয়া! দাড়াইবেন, ঝাঁকুনি দিবেন অথবা ধাক] দিবেন সেই 
সকল অংশের আবরণ স্থদৃঢ় হওয়া অপরিহার্য । স্মরণ রাখিতে হুইবে যে 
পটাংশ যখনই কোনও বোডছ্বার আচ্ছাদিত হইবে তখনই সঙ্গে সঙ্গে 
এঁ বোর্ভও পটাংশের অবশিষ্ট অংশের আবরণী হিসাবে রাবন্ধত ক্যানভাসের 
ছারা আবৃত করিতে হইবে। ফলে চিনত্রাঙ্কনের সয় পটাংশের সকল 
স্থানেই অনুরূপ তল পাওয়া যাইবে । 


আবরণীর বিবিধ উপকরণ 


কাঠামোর উপর মস্থণভাবে বিস্তৃত ক্যানভাসের উপর চিন্তাঙ্কনের ছারা 
সকলপ্রকার কৃত্রিম বস্তই স্যষ্টি করা যাইতে পারে । তবে ঘাসের চাঁবড়া, 
স্থড়ি পাথরের আচ্ছাদন ব! বিভিন্ন শ্রেণীর পর্বত ইত্যাদি প্রাকৃতিক 
ভ্রব্যের উপস্থাপনা করিতে হইলে কেবল বন্ধল, অনাবৃত (%/5207616) 
কাঠ বা মহন কাানভাম হইলে চলিবে না। সেক্ষেত্রে বহুবিধ উপকরণের 
সাহাষো প্রস্তুত বিশেষ ধরণের চিত্রাঙ্কন"তল প্রয়োজন হইবে। 


১। মাটিঃ 


এলোমেলো ভাঁজ করা ক্যানভাস মাটির রংয়ে ডুবাইয়া পরে শুকাইতে 
দিলে উন? কেোৌচকাইয়! যাইবে ও একটি অসমতল ব্ধপ ধারণ করিবে । 
ইহা অবিকল মাটির ন্যায় দেখাইবে। অবশ্ত অনেক সময় প্রকৃত মাটিও 
মঞ্চে বাবহার করিতে দেখা গিয়াছে । তবে উহ! কিছু পরিমাণ অপরিচ্ছন্ত্রতার 
স্থপতি করে। 
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২। ঘাপ ? 


কৃত্রিম ফুলের দোকানে একপ্রকার ঘাসের মাছুর পাওয়া যায় । ইহার 
সাহায্যে চাষকরা মেঠো ঘাসের একটি স্থন্দর অন্গুকরণ করা যায়। ইছা 
সাধারণতঃ ছোট আকারে ০*৯২ মিঃ ১*৮২ মিঃ (৩? ৮৬০9 তৈয়ারী হম । 
ফলে মঞ্চের কোনও বৃহৎ অংশে ধীঁদি দেখাইতে হইলে ইহাদের কয়েকটি 
একত্রে সেলাই করিয়া মঞ্চতলের লতরঞ্চি বা! ত্রিপলের সহিত আটকাইয়া 
দিতে হয়। ইহারা বিভিন্ন রংয়ে প্রস্তত হয় এবং প্রয়োজনমত ইহাদের 
উপর কিছু অন্য রঙ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 


কত্রিম ফুলের দৌকানে প্রকৃত লতা ইত্যাদি পাওয়া! যায । ইহাদের 
তারের সহিত জড়াইয়া বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত করিয়া! দেওঘা যায় কিংবা! 
বেভার মত বুনিয়া অনেকপ্রকার প্রতিক্রিয়া (686০)) সৃষ্টি কব] যায়। 
শেওলাভরা পুকুর, ঝোপঝাভ, বডগাছ্ের ঝোপ এবং জানাল! বা খিলানের 
জাফরি ইহাদ্বারা ঢালিযা দিলে দেখিতে চমত্কার হয় । 


৪। তূষারভূমি £ 

উচুনীচু তলবিশিষ্ট কোনও একটি ত্রিমাণিক বস্তকে সাদা! মখমল অথবা 
অ-চিত্রিত ক্যানভাসঘ্বারা মুডিয়া তাহার উপব কোনও সাদ রংযের শম্যচ্র্ণ 
এবং চূর্ণ পাথরের (শ্বেতপাথর হইলে আবও ভাল হয়) গুঁভা ছডাইয়া 
দিয়া তুষারভূমি স্থপ্টি কবা যাইতে পাবে। পাথরের গুড়া একটি উজ্জল 
সাদা রঙস্যপ্টি করে এবং শস্তচূর্ণ অভিনেতার পায়ের নীচে পড়িয়া কডমড 
শবস্হি করে। মনে হইবে অভিনেত] তুধারকণা পদদলিত করিয়া! চলাফেবা 
করিতেছেন। এমনকি দর্শকদের পক্ষে প্রেক্ষাগৃহেব তাপ বাহিব অপেক্ষা 
২৫* ডিগ্রী কম বলিয়! মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। 


৫ প্রস্তর ঃ 


যে সকল প্রস্তরখণ্ডের উপব্‌ অভিনেতা বনিবেন বা চলাফেরা! করিবেন 
সেইসকল ত্রব্য স্থ্ি করিতে হইলে প্রথমতঃ কাঠামো দু ও মজবুত 
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তক্তান্থারা তৈয়ারী করিতে হইবে । ইহার শতকরা নব্বই ভাগ নির্ভর 
করে মঞ্চশিল্পীর কল্পনাশক্তির উপর এবং অবশিষ্ট দশভাগ প্রযুক্তির 
(৮5০8৩) সাহায্যে উহাকে কার্ধে পরিণত করিবার উপর। নির্মাণের 
সময় কৃত্রিমতার সর্বপ্রকার চিহ্ন যাহাঁতে বিলুপ্ত হয় তথ্প্রাতি লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। কোণগুলি ছাটিয়া গোলাকার করিয়া দিতে হইবে। গদি 
ভরিবার দ্রব্য সাবধানে কাটিয়া ভরিয়া দিতে হইবে এবং কাঠামোত 
আবরণীতে এমন কোন টে'কসেলাই, জোড় বা কুঞ্চন থাকিবে না যাহান্বাবা 
কোনরূপ কৃত্রিমত। প্রকাশ পায়। প্রস্তরের তলের 'বুনানি বিবিধ উপাদ্কে 
স্থষ্টি করা যাইতে পারে । গর্দি ভরিবার ত্রব্য তৈয়ারীর সময় একটু সতর্ক 
থাকিলে উহাতে সহজেই ফাটল স্থ্টি করা যায়। তলের অসমতলতা 
স্ষ্টি কর1যায় কিঞ্চিং আঠা লেপন করিয্বা অথবা জিলেটিন্‌ গন (5123৩ 
815৩ 9156) এবং আাস্বেষ্টস্‌ পাউডার (29১69£০9 7১০৬৫6£) প্রয়োগ করিবার 
পর উহা! শুকাইবার পূর্বেই উহার উপর আচড় দিয়া কিংবা হাতের সাহায্যে 
কোথাও উচু এবং কোথাও নীচু করিয়া । 

দশ্যপট নির্মাণ প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মী আচ্ছাদিত 
কাঠামোগুলি নকৃশার সহিত মিলাইয়৷ দেখিবেন। পটখগুগুলি ভুড়িয়া 
পটাংশ গঠন করিয়া দেখিবেন, জোড়াগুলি পরীক্ষা করিবেন, পেরেক 
ও আংটা প্রভৃতির কাজ সম্পূর্ণ করিবেন। পটাংশে ভাজ করিবার দবজা, 


হেলান দিয়! রাখিবার ও দড়াদড়ি খাটাইবার প্রয়োজনীয় অংশ পরীক্ষা! 
করিবেন এবং অবশেষে সকল অংশ একত্রিত করিয়া দৃশ্যপট সংযোজন 


করিবেন ও পটস্বাপনের মহড়াদ্ার1 পূর্ণ বস্তুটি একবার পরীক্ষা করিয়া! 
দেখিবেন। 
দশ্যপটের দ্বিতীস্ব মহড়া £ 

দ্বিতীয় মহড়ার সময় দৃশ্ঠপটের কাঠামো৷ নকৃশ। অনুযায়ী নির্সিত হইল 
কি না তাহ পরীক্ষার জন্য যে সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য তাহার 
তালিকা নীচে দেওয়া হইল। 

১। পটাংশের জোড় সম্পর্কে-- 

(ক) কর্ণার ব্লক ও কী ষ্টোন কাঠামোর প্রান্তে যথাযথ ভাবে আব্ধ 
হুইল কিনা। 
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(খে) রজ্জ,সারির অবস্থিতি ও ধৈর্ধ্য ঠিক আছে কি না। 

(গ) রজ্জসারির জন্য প্রয়োজনীয় গোজ ও কড়া প্রয়োগ করা 
হুইল কি না। 

(ঘ) কবজ লাগান জোড়াগুলি খোলা যায় এবং বন্ধ হয়। 

(৩) সকল স্থায়ী জোড়গুলি আচ্ছাদিত হইল । 

চে) কধজ। আটা জোড়গুলি ভাজ হয়। 

ছে) ভাজকরা বন্ধনীর প্রয়োজনীয় প্রস্থ আছে। 

২। শক্তিবর্ধন সম্পরকে £- 

€কে) ব্ররেস্‌ ক্লীটুগুলির (5:5০ ০1) আগল আটা হইয়াছে । 

(খ) ব্রেস্‌ ব্লীটগুলি দৃশ্যপটাংশের উচ্চতার অস্ততঃ উ অংশ সমান স্থানে। 
সংলগ্ন কর হইয়াছে । 

(গ)ট কবজাগুলি যথাযথ লাগান হইয়াছে এবং পেরেকগুলি যথাস্থানে' 
'আটিকান হইয়াছে । 

€ঘ) দরজার পর্দার হুক (১০০৮) লাগান হুইয়াছে। 

(৩) প্রতি দরজার উভয়পার্খে স্টাইলের 1৩) উপব ব্রেস জ্যাক্‌, 
খআটকান হইয়াছে। 

এই পর্যায়ে পৌছিবার পর যদ্দিই কোন ক্রাট আবিষ্কৃত হয় তাহা সঙ্গে 
অঙ্গে শোধরান দরকার । এই স্থানেই দৃশ্যপটের কাঠামোনির্যাণ-কার্ধের 
সমাপ্তি বলিয়া অনেকে ঘোষণ। করিয়া থাকেন কিন্তু অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের 
তে ইহার পরও পরীক্ষার একটি ধাপ আছে এবং তাহাই এই কার্ধেব 
শেষ পর্যায় । নিয়ে এই 'শেষ পর্যায়ের পরীক্ষার একটি তালিকা দেওয়! 
হুইল। এই শেষ পরীক্ষার উপযুক্ত সংজ্ঞা বোধহয় «ব্যবহারিক ভাবে 
প্রযুক্ত খুঁটিনাটির নিরীক্ষণঃ (:092৩০6০0, 0£ 22791850, 0565$19) হওয়াই 
নমীচিন । এই শেষ পরীক্ষায় দেখিতে হইবে -- 

১। দৃশ্যপটের সমস্ত অংশ সহজে খোলা ও বন্ধ করা যায়। 

২। কাঠামোর তক্তাগুলির ঘনত্ব পশ্চাতের দিকে উদগত হইয়া আছে। 

৩। দরজা, জানাল! প্রভৃতি পটখগুগুলি যেন ঘরের ভিতর দিক হইতে 
খোলা যায় । 
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মবম অধ্যায় 
পট চিন্রণ 


পূর্বে দৃশ্তপটে যে সকল খুটিনাটি কেবল সমতল চিন্রপটের উপর 
অন্ুকরণঘার! বুঝাইবার চেষ্টা কর! হইত, আধুনিক যুগে তাহ। ত্রিমাত্রিকক্ষপে 
উপস্থাপিত করিবার কৌঁক দেখা যাক্স_-এবং বহুক্ষেত্রেই সাফল্যের সহিত 
করা হইয়াও থাকে । কিন্ত তাহা সত্বেও দৃশ্তপট অঙ্কন আজও মঞ্চ- 
বিজ্ঞানে সমস্তাবহছুল ও জটিল প্রযুক্তিবিদ্যা ৫5০৫2০1০985) হিসাবে বিবেচিত 
হয়। চিন্রণ এবং বর্ণমিশ্রণ কার্য অনেকাংশেই বিশেষরূপে লব্ধ (9০৩০1517559) 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং উহার স্থপ্তিও বহু পুরাতন । চিত্রশিল্পীর (৪8) 
কল্পনা ও বৈশিষ্ট্য অন্্যায়ী অক্কন-কৌশলের তারতম্য ঘটিয়] থাকে । তাহার 
প্রতিভা ও নৈপুণ্য অনুসারে কার্ধের প্রকৃতি ও শ্রেণী নির্ধারিত হয় সত্য, 
কিন্ত উহার মৌলনীতিগুলির প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । 


চিত্রশিল্পী সংস্ছা £ 


চিত্রপটাঙ্কন মঞ্চশিল্পীর দাক্ষিত্ব। চিন্রণালক্ষে কম্সিদিগের মোটামুটি 
এইরূপ শ্রেণীবিভাগ কর! হইয়া থাকে *₹_-(ক) প্রধান চিত্রকর-_-তিনি সকল 
প্রকার চিত্র অন্কন ও তদারক করিতে পারেন, খে) খসড়াকারী (155০5 
0250) তাহারা চিত্রণকাধের প্রধান পরিকল্পনা ও নকশা (০9::0০9001778) 
করেন । গে) ফিলার (5110:9)--তাহারা সকল প্রকার প্রধান পোঁচ 
(017055075), সাজান (185208-£) এবং বুহৎ আকারের অস্থন-কার্ধ করেন । 
উহারা সাধারণতঃ শিক্ষার্থী হিসাবে নিযুক্ত থাকেন এবং চিত্রপটে বিভিন্ন 
রেখাগুলির মধ্যবর্তা স্থানগুলি রডদ্বার] পূর্ণ করেন । (ঘে) দক্ষ চিত্রকারগণ-_ 
তাঁহার! সর্বপ্রকার লুক ক্রাসেন্স কাজ (07531. 1০) করিয়া থাকেন, 
ডে) পহকারী চিত্রকর বালকগণ--উহারাঁও সাধারণতঃ শিক্ষানবীশ হিসাবে 
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থাকেন এবং যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, মেঝে পরিষ্কার ও রঙ মিশ্রণের প্রাথত্রিক 
কার্ষগুলি সম্পন্ন করেন। 

মঞ্চশিল্পী প্রধান চিত্রকরকে চিত্রণ-উচ্চতা (921:565123 ৩1555,000) দিয়! 
দেন উহাতে থাকে দৃষ্তপটের প্রত্যেকটি উপাদানের নির্দিষ্ট মাপ অন্ধ্যায়ী 
বডীন নকৃশা। যষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত নকৃশার সহিত এই নক্‌শাব পার্থক্য 
এই যে এখানে বঙ স্বাভাবিকাবে দেখান হয়, আলোর বিরৃতির উল্লেখ 
থাকে না, আর থাকে না কোন পরিপ্রেক্ষিত (7১55৩০৮৬) | শুধুহাতে 
আক! চিত্রপটের জন্য-যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্টু অস্কিত সম্মুখপট, পার্খপট, 
যবনিক1 প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রস্তুত চিন্রণ-উচ্চতা৷ (0810658 5155813025) 
উল্লন্ব ও অনুভূমিক বেখাদ্বারা অঙ্কিত ব্গক্ষেত্রগুলি (45975) সাধাবণত 
* ৩১ মিঃ (১) দীর্ঘ সমচতুভুর্জ হইয়া থাকে । সনাক্তকরণের জন্য এ 
রেখাগুলি ক্রমিক সংখ্যাদ্ধাব! চিহ্তিত করা হয । ছবি আকিবাব সময় এ 
চতুষ্ক উচ্চতাগুলি পথপ্রদর্শক হিসাবে ধরা হয । 
অন্ধন-প্রক্রিস্ার ধাপ £ 

অঙ্কন-প্রক্রিষাব ধাপ মোটামুটি চারিটি ₹--(১) দৃশ্তপটকে বড ধারণের 
উপধোগী কবিষ। প্রস্তুত করাঃ (২) প্রধান পৌঁচ অর্থাৎ চিত্রপটের গাষে 
এক পর্দা প্রাথমিক বঙ মাখান। উহাদ্বারা ক্যানভাস, কাঁপড বা কাঠের 
বুনানির ছিদ্র ঢাকিযা যাষ, উহাকে শক্ত কবে এবং চিত্রপটের মৌল রঙের 
পটভূমি স্থষ্টি কবে, (৩) অস্কন-তলেব খসডা (12/-০9) স্ষ্টি কবে__অর্থাৎ, 
মাপ লওষাঃ চিহ্ন দেওয়া এবং যে সকল বস্ত অঙ্কিত হইবে তাহাদের 
পরিলেখ (০5 0$796) ত্ষ্টি কবে এবং (৪) চিত্রাঙ্কন-_অর্থাৎ মঞ্চশিল্পী প“বকল্পিত 
রেখা, বংষের মান ও গভীরতার সহিত খাপ খায় এক্সপভাবে চিত্রপটেৰ 
ভিত্তিস্থাপন ও খুঁটিনাটি অঙ্কন সম্পকিত অন্যান্য বিশেষ প্রযুক্তির বূপায়ণ। 
চিত্রাঙ্কনের উপকবণ বলিতে যে সকল ত্রব্য বুঝায় তাহার্দের মধ্যে আছে 
বিভিন্ন রঙ এবং উহার্দের সমন্বয়ে অস্কনের প্রকৃত রঙ স্যষ্ট হয় । 


'অন্কন-কাঠামো। £ 
অস্কনের সমক্স চিত্রপটকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য যে কাঠামে। 
ব্যবহার কর হয় তাহার নাম অন্কন-কাঠামো | উহাকে দড়ির সাহায্যে 
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সমভার পদ্ধতিতে ঝুলাইয়! বাখা হয় যাহাতে প্রয়োজনমত উহাকে উচু বা 
নীচু করা যায় । ২:৮৪ ১১৪.৬৯ সে. মি* (১৪৯৫৪) কিংবা ৫৭১ ১৪:৬০ 
সে. মি. (২৪১৫৪) মাপের সেগুন কাঠের (কারণ এই কাঠামে! দীর্ধস্থায়ী 
হওয়া প্রয়োজন) তক্তাতে' কোণাকুণি-বন্ধনী, আল-জোড় ও খাঁজ-জোড় 
প্রভৃতির সাহায্যে এ কাঠামো নিমিত হয়। কাঠামোর নীচের দিকে 
উহার একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি তাক (1৩০) উদগত 
অবস্থায় থাকে । অস্কনের জন্য চিত্রপট কাঠামোর উপর উঠাইলে এ তাক 
উহাকে ঠেকাইয়া! রাখে. অঙ্কন কাঠামোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মমপরিমাঁপ 
বিশিষ্ট একটি খাদ এরূপভাবে থাকে যে প্রয়োজনমত কাঠামোটি নীচে 
নামাইয়া দিয়া চিত্রকর উহার উপরিভাগের অঙ্কন-কার্ধ মেঝের উপর 
ঈাড়াইয়াই সমাধা করিতে পাঁরেন। প্রতি চিন্রণালয়ে অঙ্কন-কাঠামোব্‌ 
জন্য প্রয়োজনীয় স্থান ব্যতীত অতিরিক্ত স্থান থাক] একাস্ত প্রয়োজন। 
চিত্রপট মেঝের উপর শোয়াইয়া অঙ্কন করিবার সময় অতিরিক্ত স্থান 
প্রয়োজন হয়। ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে মেঝে শোয়াইয়! চিত্রপট অস্কনের 
প্রথাই আধক প্রচলিত; ভারতেও অন্ধুন্ধপ । পটাংশের মধ্যে কতকগুলি 
বিশেষতঃ, কাঠামোবিহীন পটাংশ অন্কনের সময় উহাদের চারিদিক হইতে 
টানিয়া রাখিয়া অঙ্কন-তলের সমতা স্ষ্টি করা একটি অপরিহার্য অঙ্গ । 
সুতরাং এরূপ বন্ধনী বাটান শ্ষ্টির জন্য চিত্রণালয়ে ২৫৪ ১৬.৩৫ সে. মি. 
(১২৮ ২২”) কিংবা ৩:৮১ ৯৫৬৯৮ সে মি. (১২? * ২৯) মাপের কিছু পরিমাণ 
অতিরিক্ত তক্ত1 থাক সর্বদাই প্রয়োজন । 


অন্কন-তলের প্রস্ততি £ 


অঙ্কন আরস্ত করিবার পুরে অস্কন-তল উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য 
কয়েকটি হাতিয়ার প্রয়োজন, যথা! :__মাঁজন-বুরুশ (5০:2152806 (80312) 
উহার সাহায্যে তক্তার আঠ1 এবং অন্যান্ত অবাঞ্ছিত দ্রব্য ঘষিয়! পরিফার 
করা হয়, খে) পুটি-ছুরি (06 10016) উহার সাহায্যে অঙ্কন-তলের 
ক্যানভাস প্রভৃতির উপরের অবাঞ্ছিত দ্রব্য পরিফার করা হয়। 


পরিকল্পনা অনুসারে দ্বশ্যপট সাজান £ 


নকৃশ। বা ব্যঙ্ষচিত্রের কাজের জন্য প্রয়োজন-_ 
১1 ১৫২৫ মি. ৫০ পাকান ইম্পাতের ফিতা । 
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২। ১.৮২ মি. (৬) পাকান অথবা ভাজকরা কল। 

৩। যত্ত্রশিষ্পীর ব্যবহারের কেল। 

৪। নকশাকারীর (৫390055) ব্যবহারের ডিভাইডার | 

৫ | লম্বা! চক্‌্-মাখান সুতা। 

৬। ৩.০৫ মি. (১০) লম্বা একটি বাশ, উহার একপ্রান্তে লম্বা একটি, 
দড়ি বাধা থাকিবে । 

৭। ধনুকের ন্তায় নমনীয়তাসম্প্ত একফালি সরু কাঠ। বক্রবেখা 
নির্দিষ্ট করিবার জন্য উহ] প্রয়োজন হয় । 

৮। উত্তম জোভসম্পন্র পাতল। কিন্তু শক্ত কাঠের তৈয়ারী ০,৯১১ ১,২২ 

৯১,৫২ মি. (৩৯৪১৫) একটি সমকোণ। 

৯। ০.৬১ মি. (২) হাতলযুক্ত কাঠের কম্পাস্‌। 

১০। পেন্সিলের আকুৃতিবিশিষ্ট কাঠকয়লা। 

১১। ১২৭ মি. মি. (হঠ”) পুরু প্রেস্ভ, বোর্ড” (01555504 100921) । 
উহা! হইতে অনিক্মমিত বক্রবেখাবিশিষ্ট আকৃতিগুলি কাটিয়া বাহির 
করা হয়। 

১২। অন্কনস্যটি (0:9/1775 9110)_ অর্থাৎ একটি বাশের কঞ্চি, লম্বায় 
১২২ বা ১:৩৭ মি ৫ বা ৪২)। উহ্াব একপ্রান্তে কাঠকয়লাব পেন্সিল 
আটকাইবার জায়গা থাকিবে । উহ্থার সাহায্যে অন্কন-তল হইতে দুরে 
ফ্াড়াইয়াও চিত্রকর অঙ্কন-কার্ধ করিতে পাবিবেন। 

১৩। ষ্টেন্সিল পেপার, ষ্রেন্িল ছুরি ও ষ্টেন্সিল ফ্রেম্‌। 

১৪। পুরু কাগজ- উহার উপর ষেন সহজে নকৃশা আকা যাইতে পারে । 

১৫। নখশ্চক্র (0০৪,০০৩ 15651) । 

১৬। অঙ্কনের পূর্বপর্যায়ে চিন্রণ-উচ্চতা (09100675 515ড20090) দৃশ্য" 
পটের উপর বুহদাকারে অভিক্ষেপণের জন্য ন্যুনতম বিকৃতিসম্পন্ন এবং 
এবং প্রশম্তকোণযুক্ত একটি প্রতিফলন-অভিক্ষেপক (৩9600:705 10:০015০:07) 
ব্যৰহার করা যাইতে পারে । 


অন্কনের তুলি ও বুরুশ £ 
অঙ্কনের কাজে যে সকল বুরুশ (0:31) ব্যবহৃত হয় সেগুলি এঁ 
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কাধ্যের জন্যই বিশেষভাবে প্রস্তত হুইয়া থাকে । উহাদের কুঁচিগলির দৈর্ঘ্য 
যথেষ্ট এবং স্থিতিস্থাপকতাও অধিক । উত্তম শ্রেণীর বুরুশ বেশ দীর্ঘস্থায়ী 
এবং কার্ধকরী হইয়া! থাকে । বাজারে বিভিন্ন ধরণের এবং ৰিভিন্ন নামের 
বুরুশ প্রচলিত। তাহার মধ্যে যেগুলির প্রয়োগ সাধারণতঃ অধিক হইয়! 
খাকে তাহাদের নাম, প্রাইমিং ব্রাস (91001778 01557)) ১৭,৭৮/১৯,৩২ 
সে, মি. (+/৮) প্রশস্ত, লে-ইন ব্রাশ (19১-0 0:51) ৭.৬২/১০,১৬/১২,৭৩ 
সে. মি (৩৭/৪”/৫”), স্মল্‌ লাইনার (5511-115) দৃশ্যুপটের জঙ্য» স্মল্‌- 
লাইনার (বা আটি“ইস, ব্রাস), লার্জ-লাইনার (15:8৩ 11706) ২.৫৪/৫,০৮/৭,৬২ 
সে. মি. (১/২৭/৩) প্রশন্ত, স্প্রিং ব্রাশ (501550615759)), ই্রেন্সিল 
(55901) ত্রাশ, ব্রেণ্ডিং (015593:26) ব্রাশ, ডাচ মেটাল (0০1) 05191) 
ব্রাশ, স্রাব, (5০:০9) ব্রাশ, ীল (50০০1) ব্রাশ প্রভৃতি । ইহা ব)তীত 
অন্তান্ত যে সকল যন্ত্রগুলির সাহায্যে রঙ লাগান হয় সেগুলির মধ্যে স্পঞ্জ 
(59০:785), গ্রেইনার (£51175:)১ ব্যাগ (25) ১ ফেদার ভাষ্টার (58.00€7 
003062)5 শ্প্রে গান (90755 80), হাণ্ড ম্প্রে গান (0900 50121) 2922) 
প্রভৃতির ব্যবহার অধিক । 


পরিদর্শন : 


দৃশ্তপটের কাঠামো অঙ্কনের জন্ত চিত্রণালয়ে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে 
শিল্পনির্দেখশকের পরিকল্পনার নকশার সহিত উহ1 মিলাইয়। দেখিতে হইবে। 
চিত্রকর এই সময় নিরীক্ষণ করিবেন যে (১) সকল পটাংশ নির্ুলভাবে 
আসিয়া! পৌছিয়াছে, (২) পটাংশ ও পটখগ্গুলির নির্দিষ্ট ক্রমিক সংখা 
দেওয়া আছে, (৩) ক্যানভাম যথযথভাবে বিস্তৃত হইয়াছে, (৪) অঙ্কন- 
তলের উপর কোনরূপ রজন, শিরীষ বা অন্য কোনও দ্রব্য উদগত অবস্থায় 
নাই এবং (৫) ক্যানভাসের ধারগুলি (50863) সুষ্ঠুভাবে মুড়িয়া গরাদ ব1 
তক্তার সহিত আটকান হইয়াছে । 

পরিদর্শনের পর পটাংশ অঙ্কন-কাঠামোর উপর উঠাইতে হইবে। 
মধ্যস্থলে পশ্চাতের দেওয়াল এবং যে কোনও একপার্খে কোন একটি 
পার্খদেওয়াল স্থাপন করিয়া! একত্রে একটি দৃশ্যপট সম্পূর্ণরূপে এঁ কাঠামোর 
উপর উঠাইতে পারিলেই ভাল হয়। একটি পটাংশ গোষ্ঠী একসক্কে চিজ 
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করিবার এই প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে, কারণ চিআপকালে এবং উহার 
১২/১৪ ঘণ্টা পরেও চিত্রিত পটের বঙ আপনা হইতেই কিছু পরিমাণ 
বদলাইয়! যাইতে পারে । স্ৃতরাং কোন একটি রঙ যে যে স্থানে ব পটাংশে' 
প্রযোজ্য তাহার কাজ এক পৌচেই এবং একই সময়ে সম্পন্ন কর! সর্বদাই: 
যুক্তিযুক্ত । উহার ফলে এ চিত্রণের পর খঁ রংয়ের যে পরিবর্তন হইবে 
তাহার পরিমাণ এবং ব্ূপ সকল স্থানে বা সকল পটাংশেই সমান হইবে । 
সম্পূর্ণ দৃশ্যপট ধারণ করিতে অস্কন-কাঠামো৷ যদি অসমর্থ হয় তাহা হইলে 
দৃশ্ঠপটের পশ্চাতের দেওয়ালটি একপৌঁচে এবং তারপর অপর পার্বদয় 
চিত্র করা কর্তব্য । কাঠামোর নীচের দিকের তাকের (15026) উপর 
পটাংশগুলি ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে সাজাইয়া পেরেক মারিয়া আটকাইয়? 
দিতে হইবে । উহাদের এরূপভাবে আটকাইতে হইবে যে ক্যানভাসের 
সক্কোচনের দরুণ পটাংশে যে টানের স্ট্ি হইবে অথবা কাঠামোটি দৈবাৎ 
কোন কারণে নড়িয়া উঠিলে বা পড়িয়! গিয়া ঝাঁকানি লাগার ফলে উহারা 
যেন স্থানচ্যুত না হয়। আধুনিক যুগে অবশ্ঠ কার্ষের সুবিধার জন্ত বহৃক্ষেত্রেই' 
পেরেকের পরিবর্তে আংট1 ব্যবহার করা হয়। অঙ্কন যে প্রথায়ই করা 
হউক, কাঠামোর উপর পটাংশগুলির ভারসাম্য সর্বদাই বজায় রাখ! এবং 
অস্কনের পরই উহাদের ধরাশায়ী করিয়া] বাখ! প্রয়োজন । উহার ফলে 
রঙ শুকাইতে থাকাকালীন পটাংশের কাঠামো। বাকাইম়! বা ছুমড়াইয়। 
যাইবার স্থযোগ পাইবে না। এর সময় আরও একটি বিষয়ের প্রতি নজর 
রাখিতে হইবে । বিভিন্ন পটাংশ এবং পটখণ্ড একত্রে সংযোজন করিয়া 
একটি সম্পূর্ণ দৃশ্বুপটকে যেব্ধূপে মঞ্চে উপস্থাপিত করা৷ হইবে, অস্কন- 
কাঠামোর উপর পটাংশ ও পটখগুগুলিকে ঠিক অন্ুরূপভাবেই সাজাইতে 
হইবে ; নতুবা! রঙ পরিবর্তনের ধাপ, আকৃতির (29৮59) পুনরুক্তি এবং 
স্থাপতাবিষ্ভা-বিষয়ক অঙ্কন-কার্ষগুলি ক্যানভ্যাস. ও কাঠামোর জোড়ের; 
উপর সুসমঞ্জস হইবে না। 


ক্যানভাদের উজ্ভ্বলতা ও শক্তি স্ষ্ি : 


ক্যানভাম বেশ নরম ও ছিদ্রময়। উহ] সহজেই নষ্ট হয়। উচ্ছার 
ছিন্রগুলি রঙ্গকের সাহায্যে বন্ধ করিয়া উহাকে চারিদিক হইতে টানিয় 
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উহার তল সমান নাকরা পর্যস্ত উহ অক্কন-কার্ধের উপযোগী হয় না। 
লাইজ (5:2০) নামক একটি পদার্থ দৃশ্তপটের উভত্বপার্থে মাখান হয়। 
উহ! ক্যানভাসকে অঙ্কনোপযোগী করিয়া! তোলে এবং উহার অগ্নি-নিরোধ 
ক্ষমতা কিছু পরিমাণে স্ত্ি করে। সাইজ একশ্রেণীর আঠা। উহা 
ক্যানভাসকে টান করিয়া! রাখে এবং শুকাইবার পর উহাকে মস্থণ করে । 
সাইজ লাগাইতে হয় প্রাইমিং ব্রাশের সাহায্যে । 


ক্যানভাসের পশ্চাতে রঙ প্রক্মোগ £ 


কোন দৃশ্ঠপটের পশ্চাতে হইতে যদি কোনও প্রত্যক্ষ বা প্রতিফলিত 
আলোক উহার উপর অভিক্ষেপণের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আংশিক 
স্বচ্ছ ক্যানভাসের ভিতর দিয়া কিছু আলোক দেখা যাঁয়। ইহা দর্শকের 
বিরক্তি উত্পাদন করিবেই। স্থতারাং ইহা] রোধ করিবাব একমাত্র উপায় 
হুইল ক্যানভাসের পশ্চাতের দিকেও এক পর্দা রঙ প্রয়োগ কর1। অবশ্য 
সকলক্ষেত্রে এরূপ রংয়ের প্রয়োগ প্রয়োজন হইবেই এমন নহে। পাকা 
মহলার (2535 17515527591) সময়ই ইহার প্রয়োজনীতা আছে কিন! 
তাহ উপলব্ধি কয়া যায়। কিন্ত এই প্রক্রিয়ার ফলে দৃশ্ঠপটের সন্ুখভাগের 
রংয়ের মান বর্ধিত হইতে পারে । অতএব সম্ভব হইলে সকল ক্ষেত্রেই 
প্রকৃত চিত্রণের পূর্বে দৃশ্টপটের উভয়পার্থে এক পৌঁচ করিয়া! রঙ লাগান 
নিরাপদ । প্রয়োজন বোধ করিলে পরেও আর এক পোৌঁচ রঙ পশ্চাতে 
লাগান যাইতে পারে। উহার জন্য মূল চিত্রপ-কার্ধে কোন ব্যাঘাত 
ঘটিবে না। দৃশ্ঠপটের পশ্চাতে যে কোনও বঙ প্রয়োগ কর] যাইতে পারে। 
বিভিন্ন কার্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন রঙের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহার 
সবকয়টি একটি বালতির ভিতর একত্রে মিশ্রিত করিয়া! এই কার্য শ্বচ্ছন্দে 
করা চলে, তবে উহ্বার মধ্যে কিছু পরিমাণ টাটক] সাইজযুক্ত জল 
মিশাইয়া লইতে যেন ভুল না হয়। ক্যানভাসের পশ্চাতে যে রঙ লাগান 
হইবে তাহা! বহুল পরিমাণে ঘন হুওয়] প্রয়োজন এবং সম্মুখদিকে যে 
বুঙ প্রয়োগ কর হইবে তাহা অপেক্ষা! অবশ্যই কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ 
সাইজযুক্ত হইবে। 
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বংকেকর প্রথম পোৌঁচ : 


দৃশ্তপটের সম্মুখভাগের অঙ্কন-তলে চিত্রণকার্ধের জন্ত বংয়ের প্রথম 
পৌচ দিবার জন্য যে রঙ ব্যবহ্ৃত হয় তাহাকে বলা হয় প্রধান গৌঁচ 
(9:5858) | প্রধান পৌচের উদ্দেশ্য সার] দৃশ্পটের উপর একটি পূর্ণ 
মস্যণ অবয়ব স্ষ্টি করা। উহাতে সন্ত! ধরণের রঙ্গক ব্যবহার কর! হয় 
যাহার ফলে পরবর্তী পৌচে ব্যবহার্য অধিকতর উজ্জ্বল এবং মুল্যবান 
বঙগুলি স্বল্পপরিমাণে প্রয়োগ করা যায় । 


রঙ মিশ্রণ £ 


প্রতিটি দৃষ্ঠপট চিত্রণেই যে সকলপ্রকাব প্রণালী অবলম্বন কবিতে 
হইবে এমন নহে । আকৃতি, বুনানি, প্রাকৃতিক প্রভাব বা স্বপতি-বিদ্যা 
বিষযক খু'টিনাটিবিহীন চিত্রণকার্য শুধু প্রথম পৌোঁচ এবং শেষ পৌচের 
(পবে বণিত হইল) বংয়ের সাহাষ্যেই সম্পন্ন হইতে পারে। ছুই-পোচ 
বংযের কাজে সময় বাচে । তাহাছাড1 ক্যানভাসের উপরিস্থিত রঙ্গককে 
বেশ জমাট করিয়া বাখে। উহাতে পববর্তী কোনও রও প্রয়োগের 
বিশেষ স্থবিধ। হয়। যেকোনও একটি পৌঁচের জন্ত একাধিক রংয়ের 
মিশ্রণ প্রয়োজন হুইলে, বটি ব্যবহাবের পূর্বেই এ মিশ্রণ ঘটাইয়৷ নমুনা 
পৰীক্ষা করিয়া! দেখিতে হয় । 

ংয়ের যে তিনটি ধর্ম__অর্থাৎ প্রকৃতি, মান এবং গভীরতা (0085, 9210৩ 
&০ 78205) উহাদের বর্ণনা একাদশ অধ্যায়ে দেওয়া হইল। উহাদের 
তারতম্য,» ভাবসাম্য, পারস্পরিক সম্বন্ধ ও মিশ্রণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচন1 এ স্থলে বাহুল্যমাত্র । স্থতবাং চিন্রণকার্ষে প্রয়োজনীয় 
মৌল নীতি কয়টিই কেবল এখানে দেওয়া হইল। 

১। উচ্চ ও নিম্ন মানসম্প্্ন ছুইটি রংয়ের মিশ্রণে মাঝামাঝি মানের 
বঙ উৎপন্ন হইবে। 

২। সমান গভীরতাসম্পন্ন দুইটি রঙ মিশ্রিত করিলে যে রঙ স্্ট হইবে 
তাহার গভীরতা যথেষ্ট হ্রাস পাইবে । 

৩। প্রতিপূরক বর্ণগুলি (০০201679৩02 ০০1০৩) সমামুপাতে 
মিশ্রিত করিলে ধুসর বর্ণ উৎপন্ন হইবে। 
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৪। সামৃস্ঠপূর্ণ (5:59198০53) ছুইটি বর্ণের মিশ্রণের ফলে উহাদের 
সহিত প্রায় সাদৃশ্তযুক্ত একটি তৃতীয় বর্ণের স্থপতি হইবে । 

৫ | রাসায়নিক কারণে কালো রঙ অপর যে কোনও বংয়্ে্ সহিত 
মিশ্রণের অযোগ্য বলিয়! বিবেচিত ছুইয়া থাকে । 

৬। কোনও রংয়ের পহিত সাদা রঙ মিশ্রিত হইলে এ সাদা রংয়ের 
মান ও গভীরতার পরিবর্তন হইবে, কিন্ত প্রকৃতি ব। চেহারা অপরিবত্তিতই 
থাকিবে। 


শিরীষ ও রঙ : 


দৃশ্তপট নির্মাণের কাজে নিম্বোক্ত কয়েক শ্রেণীর শিরীষ ব্যবহৃত হইয়। 
খাকে, কে) কাঠামো গঠনের জন্য ফারিচাব প্র (10555 ৪19৩), খে) 
কাঠামোর গায়ে কানভাস আটকাইবার জন্য মকসদার আঠা-মিশ্রিত ফার্সিচার 
গন (উষ্ণ) কিংবা সাদা ফ্লেকু গু (2515 £19৩) এবং (গ) সাইজ (315) এবং রঙ 
ধরিয়] রাখিবাঁর জন্য বন্ধনী হিসাবে ব্যবহৃত হয় সাদ। ফ্লেকু গু । এই কক্টিই 
যথেষ্ট । তবে স্বল্পসময়ে নির্মাণ করিতে হইবে কিংবা উষ্ণ শিরীষ প্রয়োগ 
কর! যাইবে না এরূপ ক্ষেত্রে উষ্জের পরিবর্তে শীতল শিরীব (০০1৫ £13০) 
প্রয়োগ কবা বিধেয়। কেজিন (০৪5527) এই কার্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত 
সন্দেহ নাই কিন্তু উহ অত্যন্ত ব্যয়বহুল । উহ] শুকাইবার জন্ প্রয়োজনীক়্ 
সময়ের গড়ও ম্বাভাবিক, তবে আবহাওয়া তাপ ও আন্রতা অনুসারে 
উহার তারতম্য ঘটিমসা! থাকে । 
বজক (10157709106) £ 

দৃশ্তপট চিত্রণের কার্ধে যতদূর সম্ভব উত্তমশ্রেণীর রঙ্গক ব্যবহার করা 
কর্তব্য । নিম়শ্রেণীর রঙ্গকে উচ্চশ্রেণীর রঙ্গকের ন্যায় গভীরতা কখনই 
থাকে না, বরং উহাতে অনেকমময় ময়ল। থাকে যাহার ফলে অঙ্কনের 
পর পটের মস্থপত] স্থানে স্থানে নষ্ট হুইয়া যায়। ভিৎ্-এর পৌচ 
(87০2,0 ০০20) এবং খুঁটিনাটির প্রধান পৌচের কার্ধে জলে দ্রবণীয় বন্ধনী--- 
আশঠাযুক্ত (0800৩) শুক রঙ্গক ব্যবহৃত হয়। তীত্র আলোকসম্পাত বা! 
জোরালো! প্রকাশ (5০০৩০) ইত্যাদির জন্যও অন্ন্প দ্রবণীয় বন্ধনী-আ 1ঠ1-_ 
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যুক্ত সিক্ত রঙ্গক (৮৩ 187252)0) ব্যবহার করা হইয়া থাকে এবং প্রায়ই 
দেখ! যায় শুষ্ক অপেক্ষা এ সিক্ত বঙ্গকে অধিকতর গভীরতা বিষ্যমাম । 
উহাও কিন্তু ব্যয়বহুল, উহ্থার্দের আদ্র পরিবেশে রাঁখিতে হয় এবং যাহাতে 
জমিয়৷ না যায় তথ্প্রতি সতর্ক থাকিবান প্রয়োজন হয়। 

ক্যানতাস, বা অন্তান্ত কাপড় রঞ্জিত করিবার জন্য, ব্যঙ্গচিত্রের 
পরিলেখ সৃষ্টি ও অন্যান্ চিত্রের জন্য ডাই কালার (456 ০০1০৭:) ব্যবহৃত 
হয়। কাঠের উপর বগ্জনকার্ষে ব্বহ্ৃত হয় তারপিন তৈল অথব। গাল! 
ও ০তোহুল (51০01721) মিশ্রিত আর্থ কালার (627৮8 ০০1০) । 
জতর্কতা £ 

(১) অক্পঘটিত রঙ (2০10 19987) ক্ষার (51157) মিশ্রিত হইলে 
চিত্রণের পর কোন কোন ক্ষেত্রে বও পরিবর্তিত হইয়া যায়। অবশ্ত এ 
পৰিবর্তন নির্ভওর কবে মিশ্রণে অন্ুপাতের উপব। অনির্দিষ্ট অনুপাতে 
মিশ্রিত বংয়ের পক্ষে পাটলবণ ুর্য্যান্তের মেঘ শুক হইবার পব বজ্রগর্ভ 
মেঘে পরিণিত হওয়! কিছুই বিচিত্র নহে । 

(২) বন্ধনী আঠার ক্ষেত্রে অত্যধিক এবং অত্যল্প শ্রীষের প্রয়োগ 
উভয়ই সমপরিমাণে খারাপ । উহা! রংয়ে ফাটলের স্ষ্টি করে । আবার 
গ্লিসারিন (815০11:06) যেমন রুঙকে ধীরে ধীরে শুকাইতে সাহাদ্য করে, 
পরিমাণ অধিক হুইলে তেমনই আবার শুকাইবার পথ একেবারে বন্ধ 
করিয়া দেয়। চিত্র অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়! থাকিলে রংয়ের যে অংশ 
বাম্পীভূত হইয়। যায় তাহা রোধ করিবার জন্য উহ্াতে কিছু পরিমাণ 
উষ্ণ সাইজ আঠা (3156 ৮/৪1৩:) মিশ্রিত করা প্রয়োজন । 

(৩) রঙ অত্যন্ত তরল হইলে সাইজের লেপ-দেওয়1-তলের (3:৩৫ 
88:86) উপর বুরুশ দিয়! পৌঁচ লাগাইবার পর উহা গড়াইয়৷ পড়িতে 
থাকে ; আবার অতান্ভ ঘন হইলে অথবা রংয়ে বন্ধনী আঠার পরিমাণ 
অত্যধিক হইলে বুরুশ ঘধিবার সময় উহার কুঁচিগুলির মাথ] ফাটিয়] যায় । 


'চিত্রণকালে দৃশ্াপট জঙ্জীকরণ (12515 ০৪) : 
ষে সকল পট বিভিন্ন বংয়ে চিত্রিত হুইবে কিংবা! যাহাতে প্রাকৃতিক 
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ব৷ স্থপতি-বি্যা-বিষয়ক অন্কন থাকিবে তাহাদের প্রধান পৌোচ দিবার 
পর এ সকল আকৃতির একটি পরিলেখ অঙ্কন করা প্রয়োজন। ইহাই 
পটচিত্রণের সঙ্জীকরণ। ইহার তিনটি পর্যায় আছে,_(ক) মিলন 
(559873275)১ (খ) নকৃশ! কৃষ্টি (০2100203775) এবং (গ) মসীকরণ (3:700126) । 
ইহাদের মধ্যে মিলন সর্বদাই আব্যকরণীয় এমন নহে। শেষের পৌচে 
যদি সাধারণ মিশ্রণ সমন্থিত বিভির রঙ থাকে তাহা হইলে মঞ্চশিল্পী 
শুধুহাতে দাগ কাটিয়া যে সকল স্থানে বিভিন্ন বঙ প্রযুক্ত হইবে তাহার 
একটি নকশার নির্দেশ দিতে পারেন । কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্ অস্কনের ক্ষেত্রে 
দৃশ্তপটের মিলন এবং নকৃশ। নিখুঁতভাবে করা অবশ্য কর্তব্য । 


ভি-এর পোঁচ বা শেষের পৌচ : 


সাধারণ চিন্রনকার্ষে সর্বশেষে যে রও প্রয়োগ করা হয় তাহাকেই শেষের 
পৌঁচ বলা হয়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে অধিকতর পাক চিত্রাঙ্ধনের পূর্বে 
অঙ্কনতলে এই পৌঁচের সাহায্যে পরবর্তী অস্কনের ভিৎ স্টি কর৷ হুয়। 
সেক্ষেত্রে ইহাকে ভিৎএর পৌঁচ বলা হইয়া! থাকে । পরবতী পর্যায়ে 
সরাসরি বুরুশ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন ন1 থাকিলে স্প্রে গানের সাহায্যে 
কেবল সিঞ্চন দ্বারাই এই পৌচের কার্য করা যাইতে পারে । এই পৌচ 
এক বা অধিক রংয়ে সম্পাদিত হইতে পারে । শেষের পৌোচে আবহাওয়া 
সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া (55০?) স্ষ্টি করিতে হুইলে প্রত্যেক পটাংশের 
শীর্ষ ও পার্খদেশে সর্বাধিক কষ্ণবর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়! উহা! ক্রমশঃ 
হা করিয়া আনিয়। কেন্দ্রাঞ্চলে সম্পুর্ণ হাল্কা করিয়া দেওয়া যাইতে 
পারে । আবার আলোছায়! ও প্রতিমৃত্তি প্রভৃতির রৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিতে 
হইলে তিন বা ততোধিক রংয়ে অথবা! একই বংয়ের তিন বা ততোধিক 
আমাজের সাহায্যে এই পৌচ লাগান যায় । 


০মরামতী কার্য £ 

দৃষ্তপটের সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য । লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন 
দবশ্বপট কোনন্ধপ তৈল কিংবা চবিজাতীয় দ্রব্যের সংস্পর্শে না আসে। 
কেননা! উহাদের দাগ বিলুপ্ত কর। নিতান্তই কঠিন। বিশেষতঃ উহাদের, 
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ধর্মই হইল দৃশ্ঠপটের উপর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে হইতে অবশেষে উহাকে 
সম্পূর্ণ গ্রান করা। কার্বন টেট্রাক্লোরাইভ. অথবা বেনজাইন্‌ দৃশ্টপটের 
উপর তৈল বা চর্ধির দাগবিস্তৃত অঞ্চলে প্রয়োগ করিয়া পরে পরিষ্কার 
একখগু কাপড়দ্বার! ঘবিলেই শুকন। অবস্থায় সাধারণতঃ এ দাগ বিলুগ্) 
হয়। সকল ক্ষেত্রে ধেঁ প্রণালী অভ্রাস্ত না হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
উহ। ফলপ্রন্থ। এ প্রণালী অবলম্বন করিলে তৈলাক্ত স্থান সাদ! ও পরিফার 
হইয়া যাইবে । অঙ্কন-মেরামতী-কার্ধ আরম্ভের পূর্বে এ স্থানে ফিটকিরির 
জল অথব! কড়। সাইজ-আঠাব একটি প্রলেপ দেওয়া অবশ্ত প্রয়োজন । 
এ প্রণালীও যদ্ধি ব্যর্থ হয় তাহ] হইলে তৈলাক্ত অংশ কাটিয়া বাদ দিয়া 
এ স্থলে প্রধান-পৌচযুক্ত পুরাতন ক্যানভাস জুডিয়া দেওয়1 ব্যতীত গত্যস্তর 
নাই। পরে এ পুবাতন ক্যানভাসে অংশটি পুনঃচিত্রণদ্বারা মূল চিত্রের 
সহিত মিলাইয়' দিতে হইবে । ক্যানভাসের তালি সর্বদাই পটাংশের 
পশ্গাতের দ্দিকে লাগাইতে হইবে এবং উহাব উপর অঙ্কন করিতে হইবে 
সম্মুখদিকে | প্রত্যেক তালির চারিকোণ একটু কাটিয়া উহা! গোলাকার 
করিয়! দিতে হইবে । 


সাধারণ সতর্কতামুজ্ক নীতি £ 


(১) রঙ্গকেব ভিতব কয়েকটি রঙ্গক জলে ভুবিয়। যায় আবার কয়েকটি 
ভাসে। কুতরা২ লাগাইবাৰ সময় একটি কাঠেব হাতলেব সাহায্যে উহ ঘন 
ঘন নাড়াইতে হইবে। 

(২) কোন চিত্রকবই অপর একজন চিন্রকরের অনুরূপ পদ্ধতিতে 
কাধ করেন ন|। স্তগাং সহজতম প্রযুক্তি ব্যতীত অন্য কোন প্রযুক্তির 
আশ্রয় লইবার সময চিত্রকরদিগের এক হইতে অন্য এলাকায় ঘন খন 
স্বানান্তরিত করিতে হইবে । তাহাব ফলে বিভিন্ন চিত্রকর অস্কিত বিভিন্র 
এলাকার মধ্যে দৃশ্ঠমান পার্থক্য ঘটিবাব অবকাশ থাকিবে না। 

(৩) মিশ্রিত অবস্থায় অধিকাংশ বঙই অধিক সময় পর্ধস্ত অব্যবহাত 
অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে রঙ বদলায় । ন্ৃতবাং অঙ্কনের জন্ত একটি 
নিদিষ্ট পরিকল্পনা! করিয়া লইতে হইবে যাহার ফলে একটি কার্ধকালের 
মধ্যেই সকল পটাংশের সমশ্রেণীভুক্ত অস্কনকার্ধ মমাধ। করা যাইতে পানে । 
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(৪) উল্লম্ব অস্কন-কাঠামোর উপর কার্য সম্পাদনকালে পটাংশের' 
শীর্ষতাগ হইতে প্রথমে অঙ্কন আরস্ভ করিয়া ক্রমশঃ নিয়ভাগে আসিতে 
হইবে । নচেৎ অস্ছিত চিত্রের উপর রংয়ের ফোটা পড়িবে । 

(৫) দৃশ্যপটমাজ্রেরই প্রান্তভাগগুলি চিত্রিত করিতে হইবে । 

(৬) ওয়াটার ব্রাশকে তৈল রংয়ে (০81 52:) অথব। অয়েল ব্রাশকে 
ওয়াটার পেইশ্টের (%/2 08120 মধ্যে কখনই ডুবান উচিৎ নহে। 
অবশ্য অভিজ্ঞ চিত্রকর একটি ব্রাশ দ্বারাই এক রংয়ের কার্ধ করিয়া উহা 
যথারীতি ধৌত করিয়! উহাদ্বার৷ অপর একটি রঙ প্রয়োগ করিতে পাবেন । 
তবে সাধারণ নিয়মে পৃথক রংয়ের জন্ত পথক ব্রাশ থাকাই বাঞ্চনীয় । 

(৭) কোন ত্রাশের ধারণ-ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিমাণে বঙ উহাতে 
মাখান অহচিৎ্। রংয়ের পাত্রে ডুবাইয়া উহা! হইতে তুলিবার পূর্বেই 
ব্রাশটি চাপিয়া উহা হইতে কিছু পরিমাণ রঙ নিষাঁষণ করিয়া ফেলিতে হইবে । 

৮) চিত্রণকালে রবারের তলাযুক্ত জুতা পরিধান করা উচিৎ নহে। 
কারণ মেঝেতে পতিত বংয়ের উপর উহ! পিছলাইয় যায় । চামড়ার তলাধুক্ত 
জুতাই সর্বদা ব্যবহার করা কর্তব্য । 

(৭) শিরীষ ও রঙ গরম করিতে হইলে সর্বদা ডাব ল-রয়েলার যন্ত্রে 
পরোক্ষ-তাপ প্রণালী অবলম্বন কর উচিৎ । এ যস্তবেব অভাবে রংয়ের পাত্র 
ইলেকট্রিক হিটারের উপর স্থাপিত গরমজলপুর্ণ টবের ভিতর রাখিয়া গরম 
করা যাইতে পারে । 

(১*) চিত্রিত রঙ অতিদ্রতত অথবা অতি বিলম্বে স্তককাইবার ফলে চিজ্রন 
প্রক্রিয়া ব্যাহত হইতে পারে । মিশ্রণ নীতি অনুসারে ছুই বা ততোধিক 
ংয়ের মিশ্রণ সম্পূর্ণ না হওয়া! পর্যস্ত রঙ আর্র থাকা বাঞ্ছনীক্ম এবং 
শুকাইবার কাধ্যও ধীরে ধীরে সংঘটিত হওয়া! বিধেয়। রঙ শুকাইবার 
জন্য তাপ এবং আন্রতার নিয়ন্ত্রণ-সহ বায়ুর সমপরিমাণে সঞ্চালন বাবস্থা 
থাক! অত্যন্ত প্রয়োজন । শআ্ুকাইবার কার্ধ তরাব্িত করিবার জন্তু একস বি 
বৈহ্যাতিক পাখাও ব্যবহার কর] যাইতে পারে । 
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৪ দশম অধ্যায় ঃ 
স্বানিক (57290191) গঠন-নীতি 


শিল্পমাত্রেবই মূলে আছে ক্রমবিন্তাম। ইহাদ্বারাই শব্দ, বর্ণ প্রভৃতি 
দর্শকের নিকট মনোহব বলিয়া মনে হয়। যে দ্রব্য অবিন্যন্ত অবস্থায় 
বিশৃঙ্খল দেখাষ তাহাই আবাব স্থবিন্যস্ত হইলে সৌন্দর্ধেব ও শৃঙ্খলার ইঙ্গিত 
দেয়। দৃষ্টি-সন্বন্ধীয় শিল্পকলায় এই নির্বাচন ও সাজাইবাব কৌশল-_ অর্থাৎ 
বঙ ও রেখার নির্বাচন ও তাহাদেব সমঞ্জস একটি পুর্ণ বূপস্থ্টির মধ্যেই 
বিন্তাসেব স্ষ্টি। চিত্রনশিল্লেব ক্ষেত্রে সাজান” এবং গঠন” একই অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। একটি নির্দিষ্ট বিন্াসেব ধাঁবণ। দর্শকেব মনে সঞ্চার করিবার 
উদ্দেস্তটেই কোন দৃশ্যপটেব পবিকল্পনা বা নকশাকে “গঠন? (০০:209936) 
কবা হয। ইহা বিভিন্ন স্থান ও দ্রব্যের সম্পর্ক আবিষ্কার কবে, বিভিন্নমুখী 
ইঙ্গিতেব সমন্বয সাধন করে, পরিবর্তন স্থচিত কবে এবং সর্বশেষে দর্শকচিস্তে 
ভাবসাম্যের (৪1578০6) একটি ৰপ উপস্থাপিত করিষ! তাহার মনে আনন্দ 
ও তৃপ্তি পরিবেশন করে । সকল শিল্পেই পবিকল্পন] স্থবিন্যস্ত হইলে 
এই ভাবেব অর্থাৎ ভাবসাম্ের স্যষ্টি হয়। পবিকল্পনা স্থায়ী হউক-_যথা 
ভাক্বর্ষ, বা সাময়িক হউক--যেমন সঙ্গীত, কোনক্ষেত্রেই ভারসাম্যবোধের 
কানও তাবতম্য হয় না। নাটকের পরিকল্পনা স্থাধী এবং অস্থাধী উভয়ই | 
উক্তিটি আপাতবিরোধী হইলেও বিচাব করিলে দেখা যাইবে প্ররুতপক্ষে 
তাহ] নহে। বিন্তাসের যে বৈশিষ্ট্য কোন একটি দৃষ্ত বা চিত্রকে একটি 
নাটকীষ মুস্থৃতে বমনীষ কবিষ! তুলিতে পারে, তাহা! অন্থরূপ পরিবেশে 
অস্থবপ একটি দৃশ্য বা! চিত্রকে একই পবিমাণে বমনীয় করিয়া তুলিবে। 
এইবপে বিচাব করিলে দেখা যাইবে পরিকল্পনা স্থায়ী । অপরপক্ষে নাটকের 
পরিকল্পনা সঙ্গীতের ন্যায় তাল বাখিয়! আগাইয়! চলে । ফলে পরিবর্তনের 
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বিভিন্র স্তর সংযুক্ত হইয়া এ পর্যায়ক্রম একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। 
পরিকল্পনার এই ছৈত প্রকৃতি অস্থায়ী এবং উভয় পরিপ্রেক্ষিতেই স্থান- 
সম্বন্ধীয় (92০21) বিন্যাসের নীতিগুলি পর্ধালোচনার প্রশ্ন স্প্ি করে। 
চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্,, স্থপতি অথবা নাটক-সন্বন্ধীয় পরিকল্পন| বা স্থান-সন্বস্ীয় 
যে কোনও বিস্তাসই হউক, দৃষ্টি-সন্বন্ধীয় তিনটি উপাদানের সমন্য়ে তাহার 
উৎ্পত্তি। এই উপাদান তিনটি হইল রেখা, আলপোছায়। এবং রঙ। 
প্রাধান্ের তারতম্য ঘটিলেও এই তিনটি উপাদান সবক্ষেত্রেই বর্তমান । 
রেখা, আলোছায়! এবং রঙ যখন একত্রে ব্যবহারের প্রশ্ন উঠে তখন রেখাই 
হইবে বিস্তাসের ভিত্তি-_ঠিক যেমন ইমারতের ভিত্তি কাগজে অঙ্কিত নকশা ॥ 


রেখা £ 


দৃশ্যপরি কল্পনা-শিল্পের একটি বৃহ অংশই হইল মনোযোগ আকর্ষণ 
করিবার কৌশল। অথবা বলা যায় ইচ্ছান্্যায়ী কোনও দৃশ্য দর্শকের 
নিজ চোখদ্বার1 তাহাকে দেখান। কোনও দৃশ্যের সামগ্রিক রূপ দর্শনের 
সময় স্বভাবতঃই দর্শকের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবন্ধ হইবে সেই চরিত্র কিংবা 
দশ্যপটের সেই রেখাঙ্কনের উপর যেটুকু এ দৃশ্যের সামশ্রিক রূপের এক 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । রেখাদ্বার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ছইটি পদ্ধতি প্রচলিত । 
প্রথম পদ্ধতি হইল রেখাগুলি প্রধান আকধ্ণায় বস্তুর প্রতি অভিনারী 
(০০:৮৪:০7) করিয়া দেওয়া! এবং দ্বিতীয়টি হইল আকর্ষণীয় বস্তকে 
রেখার সাহায্যে বন্রকারে (০৮:৮০) অথবা আক্মতক্ষেত্রের (:০০65216) 
আকারে আবেষ্টন করিয়া রাখা। চিন্তা করিলে বুঝা যাইকে ইহাদের 
কোন না কোন পদ্ধতিতেই অধিকাংশ দৃশ্যপটের রেখাঙ্কন করা হুইয়। থাকে । 
রেখাকে অভিসারী করাই মনোযোগ আকর্ষণ করিবার সহজতম এবং 
কার্ধকরী পদ্ধতি । বরেখাগুলি ভর্ধ বা নিম়দিকে আসিয়া মিলিত হইতে 
পারে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই ফল এক | দর্শকের দি রেখাগুপলর মিলন- 
কেন্দ্রের প্রতিই ধাবিত হুয়। যে সকল দৃশ্ঠপটে পটভূমির ভ্রব্যগুলির রেখা 
ক্রমশঃ নীচের দিকে আসিতে থাকে অথবা কোনও একটি শৃঙ্গের (9১৩5) 
দিকে ফিরিয়া! যায় সেই সকল ক্ষেত্রে রেখার অভিসার প্রায়শঃই নিয়দিকে 
করা হইয়া থাকে । যে চিত্রে বস্তর ঘনত্ব দুরত্ব ও আকার দেখান হয় 
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তাহাতে অভিসার পদ্ধতির সাহায্য লওয়! হয়, কারণ পশ্চাদগামী অনুষঠীমিক 
রেখাগুলি লক্ষ্য-সমতলে (০5৩-1০%৩1) মিলিত হয় এবং স্বভাবতঃই উহা 
আভিনেতার মাথায় ঢাকা পড়ে । রেখার উ্ধুখী মিলনকেন্দ্রের ব্যবহার 
প্রধানতঃ সেই সকল ক্ষেত্রে করা হয় যথায় মাচান (215০7), সিঁড়ি 
ৰা অন্য কোনও উচ্চস্থান এন্সপভাবে স্ষপ্ট্রি করা হয় যে, দৃশ্টেব দ্রব্যাদি বা 
অপর কয়েকজন অভিনেতার অবস্থানের রেখাদ্বারা গঠিত কোন জ্রিভুজের 
শৃরঙ্গে সেই দৃশ্তের প্রধান অভিনেতা দাড়াইয়া অভিনয় কবিবেন। (৩* নং 
চিত্র জরষ্টব্য )। 


রেখার অভিসারী গঠন দশকের দৃষ্টিশক্তির উপব চাঁপ দেয়, ফলে 
তাহার দৃষ্টিশক্তি ক্লান্ত হইয়া পড়ে। স্থতরাং ইহার ব্যবহার শীমিত রাখা 
প্রয়োজন ৷ অতিরিক্ত ব্যবহার হইতে বিবত থাকিয়] নাটক ২ বিশেষ বিশেষ 
ঘসতে ইহার সাহায্য লইলে উত্তম ফল পাওরা যায়। নাটকের যে পকল 
দ্ৃশ্তে ক্লাইয্যাক্স (০1:09) বা অন্রূপ প্রাধান্যযুক্ত পরিস্থিতি থাকে অথবা 
ৰড এবং ছোট দৃশ্তটের পর্যায়ক্রম অবতারণ1 থাকে, সেখানেই ইহার প্রয়োগ 
বিধেয়। কারণ তাহার ফলে দর্শকেব দৃষ্টশক্তি মাঝে মাঝে বিশ্রামের 
স্থযোগ পাক়। 


আবেগনী £ 


মনোযোগ আকর্ষণ করা ও উহা] নিবিদ্ধ রাখাব ক্ষেত্রে আবেষ্টনীর 
অবদান অপেক্ষাকত অল্প। অতএব যে সকল দৃশ্তটে নাটকীয় গভীরতা 
অপেক্ষাকত কম অথবা যে দৃশ্যগুলির স্থিতিকাল অপেক্ষাকৃত বেশী তাহাদের 
ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি প্রযোজ্য । সাধারণভাবে প্রচলিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে 
এইটি সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য । আলোকবিজ্ঞানের নীতি অনুসারে দৃষ্টি 
সর্বদা কোন চাপের 1০) অক্ষের (53) প্রতি নিবদ্ধ হয়। অতএব 
এই পদ্ধতিতে দর্শকের দৃষ্টি সর্বদাই আবেষ্টনীর কেন্দ্র অভিমুখে ধাবিত 
হইবে । মঞ্চে যখন দৃশ্তপটে অবস্থিত কোনও খিলানের মধ্য দিয়] কোন 
অভিনেতা প্রবেশ অথব! প্রস্থান করেন কিংবা খিলানের সামনে দাড়াইয় 
অভিনয় করেন তখন লক্ষ্য করিলে এই উক্তি প্রমাণিত হইবে । জুষ্টব্য 
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ব্যক্তি বা বস্তর একই অক্ষের সমকেন্দ্রিক (০02০5001০) চাপের সংখ্যা 
তই বাড়ান যাঁইবে উহার প্রতি দর্শকের মনোযোগের গভীরতাও ততই 
অধিক হইবে। লগারিদ্‌ম্‌ শঙ্খিল রেখা! (19827:,10 ৪:21) প্রকৃতপক্ষে 
আবেষ্টনী পদ্ধতিরই একটি বূপাস্তর এবং উ্তার সাধারণ প্রতিক্রিয়াও একই 
বূপ, অর্থাৎ কুগুলীর অক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে । সাধারণতঃ স্বল্প- 
প্রাধান্তসম্পন্ন দৃশ্তে ব্যতীত ইহা আশাহুর্ূপ ফলপ্রস্থ হয় না । অভিনেতা 
ইহার অক্ষ হইতে সবিয়া গেলেই দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়৷ 
€৩১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 


ভারসাম্য £ 


রৈখিক গঠনে দৃষ্টি আকর্ষণের পর আসে ভারসাম্যের প্রশ্থ । পরিকল্পনা 
যাহাই হউক, উহার বিভিন্ন দিকের অংশগুলির মধ্যে ভারের একটি 
সমতা থাকা অপরিহার্ষ | উহার অর্থ এই যে ভারী এবং প্রধান প্রধান 
ভ্রবাগুলি গঠনকেন্দ্রের অনতিদূরে এবং অপ্রধান ব্রব্যগুলি কিঞ্চিৎ দূরে 
অবস্থিত থাকিবে । আবার যে সকল দ্রব্য আংশিকভাবে প্রধান এবং 
আংশিকভাবে অপ্রধান, তাহারা সকলেই মোটামুটিভাবে গঠনকেন্দ্র হইতে 
সমান দূরে থ'কিবে। 


পটাঙ্কনে ভারসাম্য বজায় রাখিবার জন্য প্রচলিত প্রথ! সংখ্যায় ছুইটি £__- 
প্রতিসম ও অপ্রতিসম । প্রতিঘম গঠনে উভয়পার্খেই অঙ্কন একপ্রকার 
থাকে, আর অগ্রতিলম গঠনে বিভিন্ন পার্খে বিভিন্ন বস্ত্র মধ্যে পরস্পরের 
সহিত ভারসাম্য বজায় রাখা হয় কয়েকটি কাল্পনিক বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া । 
অধিকাংশ নাটকে বিশেষ একটি চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ কর 
হইয়! থাকে । ক্ুতরাং অধিকাংশ পটাঙ্কনে সাধারণতঃ প্রতিম গঠন- 
পদ্ধতিই অবলম্বন কর] হইয়া থাকে । যে সকল দৃশ্যে একাধিক চরিত্র 
বা বস্তর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেসকপ ক্ষেত্রে এবং দীর্ঘস্থায় 
দৃশ্তে-__অর্থাৎ যে দৃহ্টে সরল এবং গভীরতর ভারসাম্য দৃষ্টিতে ক্লাস্তি 
ক্সানিতে পারে তথাম্ন সাধারণ নিয়মে অপ্রতিসম গঠনপদ্ধতি প্রয়োগ 
কর! হয়। (৩২ নং চিত্র ভুষ্টব্য)। 
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পরিবর্তন, পুনরুক্তি, ক্রমবৃন্ধি, ও প্রাধান্য : 


বৈখিক গঠনের অপর কয়েকটি নী।তকে বল! হুয় (ক) পরিবর্তন, 
(খ) পুনরুক্তি, গে) ক্রমবুদ্ধি এবং (€ঘ) প্রাধান্ত। যে ক্ষেজ্ে কয়েক 
গভীর এবং কঠিন রেখা একজে দৃষ্টিশক্তির উপর চাপ দেয় সেখানে 
উহাদেব সাজাইবার পদ্ধতিতে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত সরু রেখা সংযোগ 
করিষা কঠিন রেখাগুলির কোমলতা স্বস্তির উদ্দেস্ট্ে প্রথম নীতিটির 
আশ্রয় লওয়া হয়। এই রেখার অপর নাম দেওয়া! যাইতে পারে 
সেতু-রেখা৷ (7108৩ 1879) । অর্থাৎ কয়েকটি গভীর রেখাকে এই রেখার 
সাহায্যে যুক্ত করিয়া! একটি সেতু নির্মাণ কর! হইয়! থাকে যাহার উপর 
দিয়! দর্শকের দৃষ্টি পার হইয' একটি রেখা হইতে অপরটিতে স্বচ্ছন্দভাবে 
পৌছিতে পারে। মনে করা গেল একটি দৃশ্ঠপটে কোনও যায়গায় দুইটি 
কঠিন বেখা পরম্পব পবম্পরকে সমকোণে ছেদ করিয়াছে । এখন একটি 
পবিবর্তন-রেখ! দ্বাব কোন ক্ষুদ্র কোণ স্হ্টি করিয়া অথবা ছেদবিন্ধুব নিকটে 
বিশেষ একটি আকৃতি ( যেমন, বৃত্ত) সৃষ্টি করিযা! যদি কঠিন রেখাদ্বয়কে 
সংযুক্ত করিয়া দেওযা যায তাহা হইলেই একটি পরিবর্তনেব প্রতিক্রিয়। 
স্থ্ি হুইবে। অর্থাৎ দর্শকেব দৃষ্টি পরিবর্তন রেখাব সাহায্যে একটি কঠিন 
রেখ হইতে অপরটিতে বিনাক্লেশে পৌছিতে সক্ষম হইবে। 


বৃহৎ বৈখিক গঠনের ক্ষেত্রে মৌলিক গঠন-বে খাগুলিব পুনরুক্তি দ্বারাও 
উহার দৃঁচতা বর্ধন কর! যায। ক্ষুত্র গঠনের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজা তবে 
ইহার রূপ ভিন্ন । মূল গঠন-রেখাব সহিত অসমঞ্জস করিযা--যেমন সরল 
রৈখিক গঠনেব ভিতরে কয়েকটি বক্রবেখা কিংবা চাপেব পুনকুক্কিদ্বার! 
সম্পূর্ণ গঠনটির আকর্ষণ বাডান যায়, সঙ্গে সঙ্গে কিছু বৈচিত্র্যও কৃষ্টি করা 
যায়। পুনরুক্তিব অপর বৈশিষ্ট্য ছন্দনৃষ্টি। পবীক্ষার ফলে দেখ! গিয়াছে 
যে কোনও একটি বিশেষ আঁকৃতিব পর্যায়ক্রমে পুনকুক্তি ঘটিতে থাকিলে 
দর্শকের মানসপটে & আকুতিব পাঁচটি পর্বস্ত অঙ্কিত হয় আর অবশিষ্ট 
'আকৃতিগুলি মানসপটে লোপ পাইয়! শুধুমাত্র একটি ছন্দে রূপায়িত হয়। 
সুতরাং সমন্ধপতা। (৪:০:30) ব্যতীত এন্য কোন ইঙ্গিত সহি প্রয়োজন 
হইলে বৈথিক গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু কিছু ব্যত্যয় ঘটান অপরিহার্য 
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বল! যায়। এই সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্ত অথবা ক্রমবৃদ্ধি, ইহার যে কোনও 
একটি পদ্ধতির সাহায্য লওয়। যাইতে পারে । একই আকৃতির পর্ধাযক্রমের 
সমব্ূপতা ভঙ্গ করিতে হইলে উহাদের যে কোনও একটিকে অপেক্ষাকৃত 
ছোট অথব! বড় করিয় দিতে হয়, € ৩৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) অথবা আকরুতিগুলির 
পরিমাপের ক্রমবর্ধনদ্বারাও উহা! করা যায়। 


একইআকুতির ক্রমবর্ধনের সাহায্যে দর্শকের দৃষ্টিতে যে আকর্ষণের স্যরি 
করা যায় তাহারই ফলে দর্শক এ পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে বাধ্য হন। 
এই কারণে ক্রমবর্ধন পদ্ধতি অধিকতর জনপ্রিয় । বিবিধশ্রেণীর দৃষ্টিবিভ্রম 
ঘটাইবার জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হুয় বিভিন্ন নামে যথা, গতিশীল 
প্রতিসাম্য এবং গাণিতিক ক্রমবর্ধন প্রভৃতি । স্থানান্তরে এ সম্পর্কে বিশদ 
আলোচন! করা হইবে । 


আলো ছায়া £ 


পটাঙ্কন কেবল টরখিক অঙ্কনেই পূর্ণতা লাভ করে না। ইহার সহিত 
গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট অপর যে দুইটি বিষয় তাহা হুইল অভিনেতা এবং 
নাট্যপীঠের গভীরতা । স্বতরাং এই চিত্রকল! যে ত্রিমাত্রিক তাহা অস্বীকার 
কর] যায় না। ভাক্কর্ধ এবং স্থপতিশিল্লের ন্যায় ইহাও এ মাত্রিক গুণের 
জন্যই আলো-ছায়ার সংমিশ্রণে সৌন্দর্ধমণ্তিত হইয়া উঠে। 


আলোক সম্পর্কে আলোচনায় বর্ণ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য অপরিহার্ধ । 
মঞ্চদৃশ্বের মেজাজ ও আবেদনের মূলে রঙ যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাব বিস্তার 
করিয়া থাকে । তাই আলোক সম্বন্ধে মৌল নীতিগুলি মঞ্চশিল্নীকে জানিতে 
হইবে । অথবা! বলা যায় যে মঞ্চশিক্সীর বর্ণবিজ্ঞানের (০12:9202502) 
প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । তাহাকে মনে রাখিতে হইবে রঙ্গকের 
(985)৩%) উপর রডীন আলোর প্রতিক্রিয়া কিন্ধপ, স্মরণ রাখিতে হইবে 
বর্ণের মনস্তত্ব। 


পটাঙ্কনের বেলাম্ব আলো-ছায়ার চারিটি ধর্ম লক্ষ্যণীয়। প্রথমতঃ মান, 
অর্থাৎ দৃশ্তটে আলোর উজ্জলতার পরিমাণ । দ্বিতীয়তঃ, উপস্থিত আলোক- 
সঙ্জার (81197280900) চেহারা বা প্রকৃতি । তৃতীয়তঃ, আলোর গতি 
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এবং চতুর্থতঃ, বর্শ-গভীরতা। দৃশ্থাপটের রূপ ও দৃশ্যের মেজাজ স্যষ্টির কার্ধে 
ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু নাকিছু অবদান আছে । 
মান 2 

দৃশ্তে মেজাজ স্ট্ির কার্ধে সর্বাপেক্ষা অর্ধিক সাহায্য করে এই ধর্মটি। 
দর্শকের উপলব্ধির পরিসীমার মধ্যে উচ্চতম এবং নিম্নতম মানের ব্যবধান 
অনেক। কোনও দৃশ্বপট কালো রংয়ের, স্বল্লালোকিত এবং অন্ধকারময় 
কয়েকটি মৃতি অধিকৃত হইতে পারে, আবার কোনও দৃশ্যপট ঈষৎ রঞ্চিত 
কিন্ত পরিপূর্ণ আলোকোজ্জল ব্ধপে উৎফুল্ল চরিত্রের অভিনয়-স্থান হিসাবে 
উপস্থাপিত হইতে পারে । কিন্তু উপস্থাপনা এমনই হইতে পারে যাহাতে 
দর্শক উভয়ক্ষেত্রেই সমপরিমাণ শ্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দৃশ্য উপভোগ করিবেন। 
সাধারণতঃ খুব ভাবগম্ভীর নাটকে আলোর নিয়মান এবং অপেক্ষাকৃত 
হাল্ক। খরণের নাটকে উহার বিপরীত মান প্রয়োগ করাই বিধেয়। 
দৃষ্টের ঠ্জোজের অস্তিত্ব এ দুইপ্রান্তে অবস্থিত আলো আর আধারের 
মাঝে বিশ্ত উহার পুষ্টির মূলে থাকে আলো-ছায়ার মান। 

মিলনাস্ত এবং বিয়োগাস্ত উভয়শ্রেণীর নাটকের পক্ষেই এই মানের 
উপযুক্ততা৷ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের সাধারণভাবে একমত, তবে অন্তান্ শ্রেণীর 
নাটকে প্রয়োগের উদ্দেস্তটে অন্ত কয়েকটি নীতিও নির্ধারিত করা হইয়াছে ।' 
বম্যনাটকে (20519019025) উচ্চমান প্রয়োজন হয়। কারণ এই শ্রেণীর 
নাটকে ভ্রুত এবং সহসা সংঘটিত কতকগুলি দৃশ্ঠয ও কার্ধের আধিক্য থাকে, 
তাই নিম্মমানযুক্ত দৃশ্তে দর্শক যে গতিতে ঘটনাত্রোত উপলব্ধি করিতে 
পারেন তদপেক্ষ। অধিকতর ভ্রত গতিতে এই নাটকের ঘটনা অন্থধাবন কর। 
প্রয়োজন হয়। কোনও রম্যনাটকের মেজাজ যদি শোকাত্মক ব1 বিষাদময়় 
হয় তবে দৃশ্তে আলোছায়ার মান একপভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন যে 
দেখিবামান্রই দর্শক উহা! মোটামুটিভাবে অন্ধাবন করিতে পারেন। পরবর্তী 
পর্যায়ে উহা যথোপযুক্ত কমবেশী করিয়] দৃক্ত বা ঘটনাবিশেষ অন্যায়ী একটি 
সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন । 


প্রন্কৃতি বা চেহার! £ 
দৃশ্টে আলো! এবং আধারের মানের প্রভেদনির্ণয়ের পরিমাণের উপর: 
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আলো-আ ধারের প্রকৃতি নির্ভরশীল। পরিব্যাপ্ত আলোক সজ্জার কোমলতা! 
এবং প্রত্যক্ষ আলোর ( সহুগামী ছায়ামহ ) কঠোরতা, এই ছুইয়ের মাঝে 
বিবিধ পরিবর্তনের অসংখ্য. স্তর আছে। বিশেষ কোন মূহুর্তে আলোর 
প্রকৃতি এ অসংখ্য স্তরের যে কোনও একটিতে অবস্থান করিতে পারে। 
প্রত্যক্ষ আলে! অধিকতর তীব্র এবং গভীর ছায়া! স্ষ্টি কৰে। ফলে অধিক 
ভাবগস্তীর শ্রেণীর দৃশ্টের পক্ষে এ প্রকৃতির আলো! উপযুক্ত । অপরপক্ষে, 
মিলনাস্ত ও রম্য দৃশ্তের বেলায় কোমল প্রকৃতির আলো! উপযুক্ত । কঠোগতা! 
ও কোমলত। এই দুই প্রান্তের মাঝে আলোর যে প্রকৃতি অবস্থিত তাহা 
দশনযোগ্যতাই সর্বাপেক্ষা অধিক। অতএব যেমৃস্তে বিভিন্ন ধরণের জটিল 
ক্রিয়াক্রলাপ এবং দ্রুত অঙ্গচাপনার প্রয়োজন, তাহার গঠনে এই এ্কৃতি 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য । এই দৃশ্ট উত্তমব্ূপে অন্ধাবন করিতে হইলে দর্শন 
যোগ্যতার পরিমাণ অধিক হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন । আলো-ম্রাধা রর 
প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল হইলে দর্শকের পক্ষে দৃশ্টের খুঁটিনাট বিচার 
করিয়া দেখা ও অভিনেতার সুশ্প্স অভিব্যক্তি উপভোগ করিবার পথে যথেষ্ট 
বাধার স্থ্টি হইতে পারে । আবার অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির আলোতে 
মধ্যবর্তী মানের স্বল্পতাহেতু সেক্ষেত্রেও অস্ন্ধপ হইবে । স্থতরাং এই ছু্ট' 
প্রান্তের মধবর্তী পর্যায়ে দৃশ্টের মেজাজের সহিত আলোকসঙ্জার সমন্বয়সাধন 
করিয়া দৃষ্ঠাপট অঙ্কনের সাফল্য নির্ভর করে মঞ্চশিল্পীর কল্পনার উপর । 
শ্বীতি 

দৃশ্তের মেজাজ ও অভিনেতার দৃষ্টিগোচরতা এই ছুইটি বজায় রাখিতে 
হইলে আলো-ছায়ার প্রধানতম প্রয়োজনীয় ধর্ম হইল আলোর গতি ব। 
আলোকসম্পাতের কোণ। দৃশ্থপরিকল্পনায় দৃশ্যপট ও অভিনেতার উপর 
আপোকসম্পাতের গতি যেমন পরিবর্তনশীল তেমন নিয়ন্ত্রণ-সাপেক্ষ। ইহা 
কাড়া দৃশ্ঠযবিশেষে এবং দৃশ্ঠবিশেষের মুহূর্তবিশেষে উহা প্রয়োগের যোগ্যতা ও 
বিচার্ধ । 

একটি দৃশ্তা কল্পন' করা যাউক। পপ্রক্ষাগ্ুছের আলে! একে একে 
নভিস্বা গেল । যবন্দিকা উঠিল । দেখা গেল কেন্দ্র মঞ্চে একটি ছোট সেলফ, 
এর পাশে দুইজন অভিনেতা বসিয়া আছেন। উপবের কোনও অদৃষ্ট 
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স্থান হইতে তাহাদের মাথার উপর প্রায় লক্বভাবে একফালি আলো? 
আসিয়! পড়িয়াছে। অভিনেতাঁদের গায়ে ভারী পোষাক, মুখ প্রায় 
অবগ্ুষ্ঠিত। তীহাদের চোখযুখের কোন ভঙ্গী দেখ! যায় না। এই দৃশ্য 
প্রথম দর্শনে দর্শকের মনে কিন্দপ প্রতিক্রিয়াব স্্টি হইতে পাবে? নিশ্চয়ই 
মনে হইবে উহার কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত অথবা অন্য কোনও গনিত 
কার্ষের মতলব অপাটিতেছেন । এই দ্বশ্ত নিশ্চয়ই কাহারও মনে আনন্দ 
কিংবা কৌতুক স্থষ্টি করিবে না। 


প্রধান আকর্ষণীয় ব্যক্তি, বস্ত ব৷ দৃশ্ঠপটের উপর আলোকসম্পাতের 
ফলে কষ্ট আলো-ছায়ার সাহায্যে উহাদের ব্দপ প্রভাবান্থিত হয় বলিয়াই 
আলোর গতির শুধু প্রাধান্য রহিয়াছে তাহ! নহে । উহ? দর্শকের মেজাজের 
উপবও প্রভাব বিস্তার কবে। মঞ্চকেন্দ্রে অবস্থিত কোনও অভিনেতাকে 
কোনও বিশেষ মুহুর্তে যদি লক্ষ্য হিসাবে মনে করা যায় তাহা হইলে 
তত্বের দিক হইতে বলিতে গেলে অভিনেতার যে কোনও পার্খে ১৮০, 
ডিগ্রী কোণ হইতে তাহার উপর আলোকসম্পাত করা যায়। দৃহাপট 
জম্পর্কেও এই একই উক্তি প্রযোজ্য । বিভিন্ন কোণ হইতে আলোকের 
গতির ফলাফল সম্পর্কে কোন বিধান নির্দিষ্ট কর! বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। 
নিম্োক্ত সাধারণ নীতিকয্নটি অন্যাম্মী উহা নিয়ন্ত্রণ করিলেই প্রতিক্রিয়। 
(৩76০) সৃষ্টি সম্পর্কে ধারণ। জন্মে। তাহাছাড়া, সুত্র অপেক্ষ। মঞ্চশিল্পীর 
শিল্পীস্থলভ দৃিভঙ্গীই এই কার্ষের বৃহত্তম সহায়ক । 


দিগন্তের সহিত প্রায় ৪৫" ডিগ্রা এবং দশন রেখাব সহিত প্রায় ৪৫০ 
ডিগ্রী কোণ হইতে কোনও বস্তর উপর আলোকসম্পাত করিতে পারিলে 
নেই বস্তর দৃষ্িগোচরত। পূর্ণ এবং নিখুঁত হইবে । উহ? অপেক্ষা বৃহত্তর কোণ 
হইতে অর্থাৎ ৬০ ৭০* বা ৮০ কোণ হইতে যদি আলোক নিক্ষিপ্ত হয় 
তাহাতে বস্তর গঠন গভীরতর হইবে, কিন্তু কূপ কিছু পরিমাণ বিকত হাইবে 
এব দৃষ্টিগোচরত হাস পাইবে । এইরূপে আলোকের গতি ক্রমশঃ সরিয দর্শন- 
রেখার সহিত প্রায় স্ুলকোণে যখন আসিয়া! পৌছিবে তখন বস্তর গঠন 
যোগ্যতা বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিগোচরতা হাস পাইতে থাকিবে । তারপর 
আলোক আরও সরিয়! যদি বস্তটির পশ্চাতে গিয়া পৌছাক্ব-_অর্থাৎ দশকের, 
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দৃষ্টি ও আলোকের রশ্রির মাঝে বস্তটির যদি বাধা স্ত্টি করে, তাহা! হইলে 
শুধু বস্তটির বাহিরের রেখা! (০০17৩) দৃশ্বমান হইবে এবং উহার পৃষ্ঠদেশের 
কোন খুটিনাটিই দৃষ্টিগোচর হইবে না। পশ্চাৎ হইতে আলোকসম্পাতের 
এই পদ্ধতিকে বল! হয় সিল্যুয়েট 9410০৩%) । আলোকচিত্রের (০৮০০০- 
85015) ন্যায় মঞ্চবিজ্ঞানেও এই কৌশল খুব জনপ্রিয় । আলে ছায়ার 
মানের বৈপরীত্য থাকে বলিয়! দর্শকের দৃষ্টি ইহা! সহজেই আকর্ষণ করে 
বটে কিন্ত খুটিনাটি বাদ দিয়! কেবল বন্তবিশেষের সাধারণ আকৃতির 
উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। ফলে কোনও বিশেষ অভিনেতা বা দৃশ্তের 
উপর দর্শকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কৌশল হিসাবেই এই পদ্ধতি 
অবলম্বন কর হয়। তারপর আলোক দিগন্তের দিকে আরও অগ্রসর হইয়া 
ঘর্শন-রেখার সহিত প্রায় সমান্তরাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া ক্ষুদ্র হইতে 
ক্রমশ: ক্ুদ্রতর হইতে থাকে এবং বস্তটির সামগ্রিক কূপের গঠনযোগ্যতা 
(2155002) সম্পর্কে অনুভূতি ভীষণভাবে হাস পায়। মানুষের মৃখমণ্ডলের 
গঠন অসমতল । তাই তাহাকে পূর্ণ দৃষ্টিগোচর করিতে হইলে, দেখা 
গিয়াছে ৪৫* ডিগ্রী কোণ হইতে এবং মুখের কোনও ভঙ্গী দৃষ্টিগোচর 
হইলে ৩০* ডিগ্রী হইতে ৩৫* ডিগ্রী পর্যস্ত কোনও কোণ হইতে আলোক- 
সম্পাতের প্রয়োজন হয়। কিন্ত দৃশ্ঠপটের ক্ষেত্র সাধারণতঃ সমতল হইয় 
থাকে । সুতরাং যে ক্ষেত্রে উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহত্তর কোণ হইতে 
( সম্মুখদিক হইতে ) আলোক নিক্ষিঞ্চ হইলে উহার পূর্ণাবয়ব সম্পূর্ণরূপে 
দৃশ্তমান হয় । মঞ্চবিজ্ঞানে তাই দৃশ্পটের তল অপেক্ষা নিয়্তর কোণ 
হইতে অভিনেতার প্রতি আলোকসম্পাত দ্বারা এবং কিঞ্চিৎ সঙ্বীর্ণ আলোকের 
সাহায্যে দৃশ্তপটের অ-গঠনযোগ্য উপাদানগুলিক্স উপর গুরুত্ব আরোপ 
করিয় দৃশ্তপটের ভাবসাম্যের ইঙ্গিত দ্বার ব্বীতি প্রচলিত 

যে দৃশ্টে ঘটনা, চলাফেরা বা অঙ্গভঙ্গীর আধিক্য থাকে, সেক্ষেত্রে 
দর্শন-রেখার খুব নিকটস্থ কোনও কোণ হইতে আলোকসম্পাত করিলে 
আলোকসজ্জ। দর্শনীয় হয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে আলো কসম্পাতের 
গতি দর্শন-রেখার ঘত নিকট হয় ভতই প্রধান আকর্ষণের বস্ত বা ব্যক্তির 
্ূপের গঠনযোগ্যতা এবং সমগ্রভাবে দৃষ্টের নাটকীয় গভীরতা হান পায়। 
অপরপক্ষে বলা যায় যে, আলোকের প্রধান গতি দর্শন-রেখা হইতে যত 
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দুরে সরিতে থাকে ততই দৃশ্তের গঠনযোগ্যতা এবং নাটকীয় গভীরতা বৃদ্ধি 
পায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে খুঁটিনাটি সম্পর্কে বিচারবোধ হ্রাস পায়। আবার 
আলোকসম্পাতের কোণ দর্শন*রেখার বিপরীত দিকে যত অগ্রসর হইতে 
থাকে, বাহিরের রেখা (0901:)5) ততই তীব্র হয় এবং গঠনযোগ্যতা! হ্রাস 
পায়। অবশেষে প্রধান আকর্ষণের বস্তু যখন ছায়া-মৃত্তিতে (811,0৩৩) 
পর্যবসিত হয় তখন গঠনের গুরুত্ব একেবারেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় । 

প্রধান আকর্ষণের বস্তর নিয় ও সম্মুখ হইতে পাদপ্রদীপ ৫০০1৪:), 
নির্দেশ-বাতি (509০01810 প্রভৃতি আলোকসম্পাতের ফলে যে আলেো- 
ছায়ার সৃষ্টি হয় তাহা পৃথকভাবে আলোচ্য । আলোর এই প্রকার গতি 
রীতিমত নাটকীয়তার হৃষ্টি কবে। কেন এইরূপ হয় তাহার কাবণ নির্ণয় 
কর! বেশ কঠিন এবং বিশেষজ্ঞের! ইহা লইয়! গবেষণ। করিয়া চলিয়াছেন। 
তবে সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, সচরাচর আমাদের চোখ 
আলোর যেরূপ গতিব সাহাষ্যে বিভিন্ন বস্ত দেখিতে অভ্যান্ত, সেই গতি 
অপেক্ষা এই গতির স্বাতত্ত্রই ইহাব কাবণ। তবে কাবণ যাহাই হউক, 
একথা অস্বীকার কর] যায় না যে, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া এবং নাটকীয়তা] স্ষষ্টি 
করিবার উদ্দেস্তটে এই গতিতে আলোকসম্পাত বাস্তবিকই অদ্ভুত কার্ধকবী। 


বর্ণ-গভভীরতা £ 


অ:লোকিত এবং ছায়াময় এলাকাগুলিব মধ্যে আলো-ছায়ার পরিবর্তনেন্ব 
মানসহ প্রধান আকর্ষণীয় বস্তর উপর আলোর সমাহরণের (০০7১০০)05002) 
পরিমাণের উপর আলো-ছায়ার যে ধর্ম নির্ভরশীল তাহারই নাম বর্ণ-গভীবতা।। 
দৃশ্তপট বা অভিনেতার উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপের পরিমাণ অনুসারে 
উহাদের উপর আলোক সমাহরণের সীমা নির্ধারিত হয় । সমান গুরুতসম্পন্ন 
কয়েকটি বস্ত বা! ব্যক্তিসমষ্কির মধো যদি কাহারও প্রতি অধিকতর উচ্চ 
আজে] নিক্ষেপ করা হয় তবে তাহার প্রতিই দর্শকের দৃষ্টি বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট হয়। সুতরাং দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের পক্ষে দৃশ্তে বর্ণ-গভীরত" সৃষ্টি 
'একটি বিশেষ পন্থা । 

আবার কোন দৃশ্টে আলোকের সমাহুরণের তীব্রত। নির্ধারিত হয় সেই 
বৃশ্তের নাটকীয় গভীরতা অহুসারে । ইহ! সহজেই অন্থমেয় যে সমাহরণ 
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যত তীব্র হুইবে দৃশ্তগঠনের বূপও তত গভীর হইবে। স্ৃতরাং শ্বলস্থার 
এৰং অপেক্ষাকৃত অধিক নাটকীয় গভীবতাপূর্ণ দৃশ্তে তীব্র সমাহরণ প্রয়োগ 
করিলে চরম প্রতিক্রিয়ার (০25০০ স্থষ্টি হইবে । কিন্ত দৃশ্য যদি দীর্ঘস্থায়ী 
হয় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে দর্শকের দৃষ্টিশক্তি ক্লান্ত হইয়া পড়িবে এবং 
পুরিণামে দৃশ্যের প্রতি দর্শকের আকর্ষণ অবশ্যই হাম পাইতে থাকিবে । 
দশ্ের প্রকৃতি ও মেজাজ ভেদে এই নাটকীয় গভীরতা এবং সমবূপে 
পরিব্যাপ্ত আলোর মাঝে সমাহরণের অসংখ্য পর্যায় বিদ্তমান। কেনন। 
আলোকসভ্জাই (21150755002) যে কেবল দর্শকের মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ 
করে তাহা নহে। দৃশ্তগঠনে প্রধান আকর্ষণীয় বস্ত এবং অন্যান্য উপাদানের 
মাঝে আলোকের পরিবর্তনের (05:091507) মাত্রা কিংবা মান-এর 
পরিবর্তনের ধাপও (2:5৫9510%) দর্শকের মনোযোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেতে 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাই দৃশ্তগঠনে প্রথম কর্তব্য হইল দৃশ্তের 
সর্বাধিক নাটকীয় মুহূর্তগুলি কল্পনায় আকিয়! লওয়]। দৃশ্তের এই কল্পিত 
রূপে কিন্তু আলোর সমাহরণ এবং পরিবর্তনের ধাপ উভয়ই অস্তভুক্তি 
হইবে। পরবতা পর্যায়ে কর্তব্য হইল এ প্রধান স্থানগুলি ভিত্তি করিয়! 
কার্ধে অগ্রসর হওয়া । 
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একাদশ অধ্যায় 


রঙ 


মাহ্ছষের আবেগ ও অনুভূতিতে সাড়া জাগাইবার উদ্দেশ্যে মধ্চশিল্পী 
যে সকল বস্তর সাহায্য লইয়! থাকেন, রঙ উহাদের মধ্যে সর্বপেক্ষা শক্তিশালী । 
কেনেও ব্যক্তির অতীত জীবনে যে সকল বিভিন্ন রঙ তাহার দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছে তাহাদের সহিত তাঁহার চিন্তার যোগ থাকিবার ফলে তাহার 
মনে কতকগুলি প্রতিক্রিয়! স্ঙ্টির ঝোঁক দেখা যায়। তারপর তিনি যে 
রঙ দেখেন সেই বঙ তাহার মনে যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণের ভাব সৃষ্টি করে 
তাহার মূলে এ পূর্বের প্রতিক্রিয়া । এই মতবাদই অধিক প্রচলিত। কিন্ত 
পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেও মাঝে মাঝে বিভিন্ন রংয়ের এঁক্য (1:2725002) 
দেখিকসা দশক ঘে আনন্দ উপভোগ করেন তাহার কারণ এই মতবাদের 
দ্বার। ব্যাখ্যা করা যায় না। সাধারণ দর্শক অনেকেই বুঝতে পারেন না৷ 
যে, খাঁটি সবুজ এবং খাঁটি কমল! রঙ পাশাপাশি থাকিলে দেখিতে ভাল 
লাগেনা কেন অথবা খাটি নীল এবং খাটি বেগুনী রঙ পাশাশাশি থাকিলে 
কেন বিরক্তি হ্ট্টি করে । অধিকাংশ ব্যক্তিই লক্ষ্য করেন না যে কালে! 
এবং উজ্জল সবুজ অথবা বেগুনী বঙ প্রায়ই একত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। 

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখ! যায় যে বিভিন্ রংয়ের সম্মেলন, 
যখন একটি পরিপূর্ণ তার ধারণা স্প্টি করে তখনই সে সম্মেলনে আমাদের 
মনে আনন্দের সঞ্চার করে । এই পরিপূর্ণ তার যে ধারণা তাহাকেই বলা 
হয় এক্য। কোনও একটি প্রযোজনাকে যদি পরিপূর্ণ ্ধূপ দিতে হয়-_- 
অর্থাৎ যদি প্রকৃত শিকল্পন্ত্তি করিতে হয়, তাহা হইলে দৃশ্য ও গঠন ষে' 
শ্রেণীর এবং যে ধরণেরই হউক না কেন উহার্দের মধ্যে একটি এঁক্য সৃষ্টি 
'অবশ্তই করিতে হইবে। ইহা ভুলিলে চলিবে না ঘে বিভিন্ন রংয়ের মধ; 
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এবং রঙ ও অঙ্কনের অপরাপর উপাদানের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের 
এঁকাসাধন অপরিহার্য । 

এই এঁক্যের অংখ্যা ধেমন সীমাহীন তেমন দর্শকের উপর ইহাদের 
প্রৃতিক্রিয়াও প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্থক। কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কেনন। 
চিন্রশিল্পীর তুলিতে যত এঁক্য নিহিত তাহার কয়েকটি নিশ্চয়ই অশ্ান্ 
কয়েকটি হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, কয়েকটি এ নাটকে বিশেষভাবে 
প্রযোজা এবং একটি হয়ত অপরিহার্য । অপর কয়েকটি হইবে অনুপযুক্ত, 
তাহার কয়েকটির প্রয়োগ হইবে একেবারেই অসস্ভব। কিন্ত কেন? উত্তরে 
বলা যায় যে এঁক্যগুলির নিজন্ব বিভিন্ন প্রকৃতিই ইহার মূল কারণ। 
পরম্পরের রংয়ের বৈপরীত্যের অথব! পরম্পরের চেহারার সাম্যের উপর 
উহাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কয়েকটি বর্ঁণগোষ্ঠীর ধর্ম এবংউষ্ণতা, শীতলত, 
আলো, আত্বকার, আনন্দ, ছুঃখ প্রভৃতিঞ ধারণা স্থট্টিতে উহাদের ক্ষমতাই 
এই পার্থক্য সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগায়। প্রকৃতপক্ষে রঙ সম্পর্কে আলোচনায় 
এই ধর্মগুলিই প্রাধান্য লাভ করে। 

মান্ষের দৃষ্টিগোচরতাব সীমার ভিতর উপলব্ধ আলোক বশ্মির বিভিন্ন 
তরঙ্গ-দৈখ্ের তারতম্যের ফলে রংয়ের জন্ম। দীর্ঘতম আলোকরশ্িগুপি 
মান্ধষের চোখে লাল রংয়ের এবং হৃম্বতম বশ্মিগুলি বেগুনী রংয়ের ধারণার 
স্ষ্টি করে। এই ছুইটি দৃশ্যমান রংয়ের উভয়েরই প্রাস্তভাগের বাহিরে 
অবস্থিত অবলোহিত (12028-750) এবং অতিবেগুনী (51057529150) 
তরঙ্রছয়। শেষোক্ত রঙ দুইটি সাধারণতঃ অদৃশ্য এবং এই ছুইয়ের মধ্যস্থিত 
পরিসরে মানবচক্ষু যাহাদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে সেই অন্ুভূতিগুলি 
বিরাজমান বিভিন্ন তল (55০6) হইতে এই বিভিন্ন তণঙ্গ-দৈর্ধ্যগুলির 
প্রাতিফলনই রঙ সম্পর্কে আমাদের মৌল ধারণার স্ষষ্টি করে। 


বর্ণের ভিনটি ধর্ম £ 


চক্ষে দৃষ্টিগোচর হয় এমন বর্থমাত্রেবই তিনটি ধর্ম আছে, ষথা-_প্ররুতি 
বা চেহারা (9০০), নির্মলতা (59120) ও মান (৬5156) যে ধর্মের 
লাহায্যে আমরা! লাল রঙকে 'লাল' এবং সবুজ রঙকে “সবুজ” বলিয়া 
অন্থভব করি এবং যাহা উচ্জাদের মধ্যে পার্থকা নির্ধারণে আমাদের 
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লাহাযা করে তাহাকে বলা হয় চেহারা ব! প্রকৃতি । অর্থাৎ ইহা কয়েকটি 
আলোক-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যেব অঙ্থভূতির সহগামী 'লালত্ব” বা “সবুজত্ের বৈশিষ্ট্য- 
মূলক একটি চেতনা । উদাহরণ হিসাবে ধর] যায়» ঘেমন “ফিকে সবুজ, 
আর “ঘন সবুজ'। ইহাদের যধ্যে অন্তান্থ বিষয়ে পার্থক্য যতই থাকুক, 
ইহারা উভয়েই “সবুজ” যেহেতু ইহাদের তরঙগদৈর্ঘ্য মূলতঃ সমান । ইহাদের 
একটি অপরটি হইতে অবশ্তই অধিকতর ঘন। কিন্তু তাই বলিয়! কোন 
স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই ইহাদের কোনটির এবং ভিন্ন চেহারাযুক্ত 
“লু” রংয়েব চেহার] অসুন্ধপ বলিয়া নিশ্চয়ই ভুল করিবেন না। 

বর্ণেব দ্বিতীয় ধর্ম নির্মলতা। ইহা হইল বর্ণের সংপৃক্কি (550৮:50022) 
বা গভীরতা । উদাসীন (29851) বর্ণ ধুসর (8:25)-এর সহিত বর্ণের 
অবস্থিতির সম্পর্ক অনুসারে উহাব নির্মলতা৷ নিরুপিত হয়। “অলিভ গ্রীণ" 
(০11৬৩ 85০32) এবং হালকা নীলাভ রঙ (০102710585৩ £:5০,-এর চেহার] 
এক কিন্তু নির্মলতা পৃথক | পুর্বোস্ত বর্ণের নির্যলতা অপেক্ষাকত খন্স 
বলিয়া সংপৃক্তিও অনুক্প। স্থতবাং উহা দেখিতে অধিকতর অনুজ্ঞল 
ও ধুসর । ব্যেজ, (৮০:৪০) এবং নারঙ্গ (০:5708৩ ০০/০৮:) এই দুই বর্ণের 
চেহাবার সাদৃশ্য থাকিলেও প্রথমটি অপবটি অপেক্ষা অধিক উদাসীন 
(৩০৮৪1) | ব্যেজ$ অলিভ গ্রীন প্রভৃতি রড চোখে যে ধারণার স্যষ্টি 
করে তাহ্াব বৌঁক ধুসরতার দিকে অধিক বলিয়া! ইহাদের সাধারণতঃ 
নিরপেক্ষ বলিয। অভিহিত করা হয়। অধিক নির্মলতাযুদ্ত রংয়ের সহিত 
সম্পূর্ণ পৃথক কোনও বঙ কিছু পবিমাণে মিশ্রিত অরিয়া উহাকে উদাসীন 
রংয়ে পরিণত কবা যায। কারণ এ মিশ্রণের ফলে উহার চেহার৷ হূর্বল 
হইয়া! ধুসরভাব গ্রহণ কবে এবং রঙ সম্পর্কে ধারণা বহুল পরিমাণে স্বাসপ্রাঞ্চ 
হয়| নির্মলতা৷ নামক ধর্মটির কয়েকটি সমার্থক শব্ধ প্রচলিত আছে। উহাদের 
ভিতর “সংপৃর্ভি “গভীরতা” এবং “ঘনত্ব প্রভৃতি শব্দের প্রচলন অধিক। 

স্তবাং চেহার1 এবং নির্মলত্তা উভয়ই আপেক্ষিক চেতনা এবং বংয়ের 
অনুভূতির পাধিপাশ্থিক অবস্থা অন্তসাবে উহ বাডে বা কমে। এই 
“পারিপার্থিক অবস্থা, বলিতে বুঝিতে হুইবে, (ক) দৃষ্টিগোচরভার পরিধির 
অন্তর্গত বঙলমূছের সংখ্যা এবং (খ) বঙ সম্পফ্িত বর্তমান অঙ্ভতিক 
অবাবহিত পূর্ববর্তী চেতলাসমৃহ | 
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বংয়ের আলোক-্প্রতিফলন ক্ষমতা অনুসারে যে আলো ও আধাবের" 
হৃতি তাহার আপেক্ষিতাকে বলা হয় রংয়ের মান | ইহার অপর নাম 
দউজ্জলতা” (02121505633) বা দীপ্চি” (01211157505) । বর্ণের চেহারার লঘু 
পরিবর্তনে উচ্চমান বা আভার (8:)৫) আবির্ভাব,_-ঘেমন পাটলবর্ণ (926) 
হইল রক্তবর্ণেন আভা । উহার গুরু পরিবর্তনে নিয়মান বা ছায়ার (31,20৩) 
উতৎ্পত্তি,_-যেমন তামাটে লাল রঙ (28:00) লাল রংয়ের ছায়া 
আর গাঢ় নীলবর্ণ (08%5 ৮1৩) নীলবর্ণের ছায়া । একটি চেহার] হইতে 
উদ্ভূত হইতে পারে এরূপ ছায়া ও আভার সংখ্যা পরিবর্তনশীল । 
ইহার মুলে আছে রংয়ের (95০) এবং রঙ্গকের (0%1757/0 বৈশিষ্টা অথবা 
মানুষের দৃষ্টিগোচরতার সীমাবদ্ধতা, তাহা! নির্ণয় করা সতাই কঠিন (অবশ্য 
বর্ণবিজ্ঞানীগণ ইহ লইয়া গবেষণা করিতেছেন) । তাই দেখা যায় যে লাল 
ও সবুজ রংয়ের অনেক ছায়! এবং অনেক আভা আছে, কিন্কি বেগুনী ও 
হলুদ রংয়ের প্রত্যেকেরই অনেক আভা! থাকিলেও কোন ছায়া নাই । গাঢ় 
হুলুদ ও গাঢ় বেগুনী দেখিয়া উদ্দাপীন রং হইতে উহাদের পৃথক করা 
রীতিমত ছুরূহ কার্য 

মান সম্বন্ধে ধারণার উত্পত্তির মূলে তিনটি বিষয় থাকে--(ক) ষে 
আলোতে রঙ দেখ হয় তাহাব উজ্জলতা, (খ) যে তলে (3১:০৩) আলো! 
প্রতিফলিত হয় তাহার বৈশিষ্ট্য এবং গে) দর্শক যে স্থান হইতে দেখেন 
তাহার দুরত্ব । স্বল্পালোকিত মঞ্চ অপেক্ষা আলকোজ্জল মঞ্চে এবং স্থধ- 
কিরণের মাঝে রংয়ের মান শুধু উচ্চ থাকে । অতএব আলোর দীপ্তি 
বধিত হুইলে সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ে দৃশ্যমান সকল রংয়ের মানই উন্নত 
হয়। একই চেহাব] বিশিষ্ট অন্তজ্জল তল অপেক্ষা সাটিন (5৪27) কাপড় 
এবং পালিশ করা ধাতু প্রভৃতি উজ্জল ও মস্হথণ তলবিশিষ্ট বস্ত অধিক 
উচ্চমানে আলে! প্রতিফলিত করে। যদি একখণ্ড সাটিন কাপড় এবং 
একখণ্ড মখমল একই বংয়ে একই গভীরতা বাঁডান হয় তবে সাটিন কাপড়ে 
দীপ্তি অধিকতর হইবে । এ বঙ্গকই আবার বিরস (896) এবং মস্থণ 
(81০58) এই ছইপ্রকার রংয়ের সহিত পৃথকভাবে মিশাইয়া যদি ছুইটি 
ভিন্ন তলের উপর লেপন করা যায় তবে শেষোক্ত রংয়ে রাঙাঁন তলটিই 
অধিকতর. উজ্জল দেখাইবে। বডীন বস্ত এবং চোখের মধ্যে দূরত্ব যত বাড়িবে 
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রংয়ের মান ততই কফমিবে। দৃষ্টিপীমার মধ্যে রঙ সম্বন্ধে ধরণাগুলির 
সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে রীন বস্তর আয়তন হাস-_এই ক্রিয়াঘয়ের 
ফলেই অংশতঃ এইবপ ঘটিয়া থাকে । কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি বা বহুদূরে 
'অবস্থিত কোনও বস্তুর দিকে যখন লক্ষা করা! যায়, তখন চোখ এবং ভ্রষ্টব্য 
বস্তর মাঝে ব্যবধান যথেষ্ট বেশী হয়। আবহাওয়ায় স্বভাবতঃই যে কুজ্বাটকা 
সর্বদাই বিরাজমান তাহা তখন এঁ ব্যবধানের মাঝে অরধ্বচ্ছ আবরণী স্থষ্টি 
কবিয়া দৃষ্টি ব্যাহত করে। ফলে বংয়েব দীপ্তি কমিয়! যায়। 


দৃষ্িগোচরতা : 


বংয়েব দৃষ্টিগোচবতা উহার তবঙ্গ-দৈর্ঘের উপর নিভরশীল। দৃশ্তমান 
বর্ণালী-বেখার (১০০০০: 9200) মাঝামাঝি অবস্থিত আলোকতবঙ্গগুলি 
উভয় প্রান্তস্থিত তরঙ্গগুলি অপেক্ষা অধিক সহজে দৃষ্টিগোচর হুয। দৃষ্টির 
উভয় সীমান্তে অবস্থিত লাল এবং বেগুনী রঙ হইতে প্রা সমদৃরত্বম্পন্ন 
বিন্দুতে অবস্িত মধ্য তরঙ্গ-দের্যসমন্থিত হলুধ মিশ্রিত সবুজ বংয়েব চেহারা 
সহজতমবপে দৃষ্টিগোচর হয়। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে অন্যান্ত রঙ অপেক্ষা এই 
বংয়ের চেহাবাব অধিকসংখ্যক পরিবর্তনেব তাবতম্য অন্ধাবন কর! সম্ভব 
হয়। বর্ণালী-বেখাব প্রান্তের দিকে যতই অগ্রসর হয় ততই এই মধ্যবিন্দুর 
উভয়কে অবস্থিত রঙগুলির দৃষ্টিগোচরত। ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং 
পবিবর্তনেব 'মন্ভূতিও লোপ পায়। অবশেষে আলোক-তবঙ্গগুলি যখন 
লাল হইতে অবলোহিত (অদৃশ্য) এবং বেগুনী হইতে অতিবেগুনী (অদৃশ্য) 
স্তরে পৌছায় তখন আর কিছুই দেখা যায় না। বর্ণালী-বেখার সমাস্তবর্তা 
রঙগুলি_-অর্থাৎ আসল লাল ও বেগুনী বঙ, এই দুইটি প্রা্ক্ষেত্রেই কিছু 
পরিমাণ অস্পষ্ট রূপ ধারণ করে এবং বাহিরেব রেখা (০3) ঝাপ 
করিয়া তোলে, খুঁটিনাটি বিষয় অনুধাবনে বিশৃঙ্খলার স্থ্টি করে এবং দূরত্ব 
নির্ণয় দুরূহ করিয়া তোলে । (৩৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য )। 


মনোযোগ-আকর্ষণী ক্ষমতা! : 


এক্সপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, যে রংয়ের দৃহ্টিগোচরত! সর্বাপেক্ষা 
অধিক সেই রংয়ের মনোযোগ-আকর্ধষণী ক্ষমতাও তদনুরূপ। কিন্ত বাস্তব- 


[ ১৪২ ] 


"ক্ষেত্রে এপ ঘটে না। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘতম তবঙ্গযুক্ত রঙই অর্থাৎ লাল 
রঙ) দৃষ্টি আকর্ষণ করে সর্বাপেক্ষা অধিক। বর্ণালী-রেখার শীর্ষ হইতে 
আরম্ভ করিয়া রঙগুলির 'তরক্ষ-দৈর্ঘা যত কমিতে থাকে তাহাদ্দের মনোযোগ-* 
আকর্ষণী শক্তিও অনুরূপভাবে কম হইতে থাকে । অবশেষে তরঙ্গ-ধৈর্থ্য 
নিম্নতম বিন্দু বেগুনীতে গিয়া পৌছিলে দেখ যায় উহার আকর্ষণী শক্তি 
সর্বাপেক্ষা কম। আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এস্থলে উল্লেখযোগ্য । উচ্চ 
মনোযোগ-আকর্ষণী ক্ষমতাযুক্ত রঙগুলি নিয়ক্ষমতাযুক্ত রঙগুলি অপেক্ষা! চোখের 
অধিকতর নিকটে বলিয়। দর্শকের মনে হয়। একটি লাল এবং একটি বেগুনী 
পোষাকের মধ্যে--অবশ্য অন্যান বিষয়ে উভয়েই সমতুল হইলে-_ লাল 
পোষাকটিকে যেন খুবই নিকটে বলিয়া দর্শকের মনে হইবে আর বেগুনীটিকে 
মনে হইবে যেন অনেক দূরে । এইন্ধপ নারঙ্গ ও নীলের জুটিতে নারক্গই 
নিকটে মনে হইবে ও অধিকতর মনোযোগ আকধণ করিবে । এই ধর্মের নাম 
সাম্সিধ্য (9:০3000715) দৃষ্টানীমার মধ্যে রংয়ের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বা হ্রাসের 
সঙ্গে সঙ্গে সাহিধ্যেরও বুদ্ধি বা হাস পায় । পটাঙ্কনে বহু উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া 
আছে সান্নিধ্যের আপেক্ষিকতা সম্বপ্ধে উত্তম জ্ঞান। ইহাকে ভিত্তি করিয়! 
নানাপ্রকার দৃষ্টিবিভ্রমও স্ষ্টি কর] হইয়া থাকে । (৩৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। 


উষ্ণ ও শীতল বর্ণ 


প্রধানতঃ হলুদ, নারঙ্র ও লাল রঙকে উষ্ণ বলিয়া! মনে হয়। সম্ভবতঃ 
ইহার কারণ এই যে ইহারা পাধারণতঃ সুর্যালোক, অগ্নি এবং উচ্চ-উষ্ণতা- 
সম্পন্ন অন্যান্য বস্তর লাধারণার সহিত সংঙ্গিষ্ট । ইহাদের ভিতর মধ্য- 
গোষ্ঠীর অন্তর্গত লালচে-নারঙ্গ উষ্ণতম। বর্ণাপী-বেখার অপর সীমান্তে 
অবস্থিত রঙগুলি শীতল ভাবের উদ্রেক করে। ইহার কারণও বোধহয় এই 
যে বরফ, গভীর জল, ইস্পাত এবং অন্তান্ত শীতল ধরণের অনুভূতির সহিত 
ইহাদের সংশ্রব রহিয়াছে । এই গোঠীতে নীলাভ-সবুজই শীতলতম (৩৬ নং 
চিত্র ত্রষ্টব্য)। মোট কথা রংয়ের আবেগন্প্টির বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ 
বিভিন্ন মাত্রার তাপযুক্ত বস্তর ধারণার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । বংয়ের 
উষ্ণ ও শীতল ক্রিয়া যথাক্রমে সঙ্গীতে উচ্চ ও নিয় স্বরগ্রামের সহিত তুলনা 
করা হইয়া থাকে । এই তুলনায় উষ্ণ রঙগুলি যেন উচ্চগ্রামের অনুব্বপ-_ 
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'্বর্থাৎ আনন্দ ও জীবনের প্রতীক এবং শীতল রঙসমৃহ খেন নিক্পগ্রামের 
সমতৃল-_-অর্থাৎ বিষাদ ও বেদনার ভাব স্থষ্টি করে। 
বর্ণ-এক্য £ 

পূর্বেই বল! হইয়াছ যে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করা যায় এমন বিভিন্ন 
রংয়ের যে সমাবেশ তাহাকে বলা হয় এঁক্য। বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন রংয়ের 
ও তাহাদের অধিকৃত স্থানের আনুপাতিক উপস্থাপনার ফলে ইহার স্ঠি। 
পথক পৃথক রংয়ের নিজ নিজ শক্তি অন্গসারে তাহাদের দ্বারা অধিকৃত 
এলাকাগুলি যদি আনুপাতিক হারে স্থবিন্তস্ত হয় তবে একটি এঁকোের 
সধ্যে অসংখ্যক মান ও চেহারা প্রয়োগ করা সম্ভব। বর্ণ-এঁক্য গঠনে 
সাধারণতঃ যে দুইটি প্রধান পরিকল্পনার আশ্রয় লওয়া হয় তাহাদের 
প্রথমটির নাম পার্থক্যমূলক এঁক্য এবং অপরটির নাম সাদৃশ্মূলক একা । 
পার্থকামূলক এঁক্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাপযুক্ত (€52৩250৩) এবং মনোযোগ- 
আকর্ষণী ক্ষমতাযুক্ত বঙগুলি পাশাপাশি স্থাপন করিবার সময় বৃহত্তর 
অংশগুলিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা নরম রঙ প্রয়োগ করা হয় । উদাহরণ-স্বরূপ 
বল! যায় যে যখন হলুদ ও নীল রঙ একত্রে ব্যবহ!র কর? হয়, তখন নীল বঙ 
বৃহত্তর এবং হুলুদ রঙ ক্ষুদ্রতর অংশ অধিকার করিবে । কিংবা সবুজ ও লালের 
একত্রে প্রয়োগ করিবার সময় লাল প্রযুক্ত হইবে ক্ষুক্রতর অংশে । প্রীয়ক্ষেত্রেই 
কোনও একটি শক্তিশালী চেহারাসম্পন্ন রঙ অপর এক বা একাধিক 
হর্বল চেহারাযুক্ত রংয়ের বিরুদ্ধে স্থাপন করা হয়, ফলে একটি ভারসাম্যের 
স্্টি হুয়। যেমন সবুজ ও নীলের বিরুদ্ধে ভারসাম্য বজায় রাখিবার জন্য 
শক্তিশালী “লাল”কে প্রয়োগ করা যায়। সেক্ষেত্রে লালের বিরুদ্ধতা ব 
পার্থক্য নীল ও সবুজের মধ্যে যে অন্থপাতে বিভক্ত হইয়া যায়, সেই 
অন্থপাতে মোট রডীন এলাকাটি রঙ প্রয়োগের পূর্বে ভাগ করিয়া লওয়া 
হয়। শক্তিতে অত্যধিক পার্থক্যসম্পন্ন চেহারার রঙগুলি পাশাপাশি স্থাপিত 
দেখিলে স্বভাবতঃ তৃপ্তিলাভ করা যায় না, ইহা সত্য। কিস্তউহাদের 
মধ্যে একটিকে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে হূর্বলটিকে) যদি কিছু পরিমাণে বিরস» 
হাল্কা বা গভীর করিয়! দেওয়৷ যায় তাহ] হইলে দেখিতে ভাল লাগিবে। 
কেননা তখন উহাদের মধ্যে কিছু ভারসাম্যের স্ত্টি হইবে । মনে করা 
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গেল সমান নির্মলতা সম্পন্ন নারঙ্গ এবং সবুজ পাশাপাশি স্থাপন করা 
ইউল। উহাদের অনুপাত যাহাই হউক না কেন দেখিতে ভাল লাগিবে 
না। কিন্তু সবৃজকে যদ্দি গাঢ় করিয়া দেওয়! যায়, তাহ] হইলে উহাদেব 
সম্মেলনে অধিকতর সহনীক্প হইবে । অথবা নাবংয়ের আভা যদি কিছু 
কম করিয়া দেওয়া] হয় কিংবা আরও বিরস কবিয্বা কিছুট1 বাদামী বংয়ে 
পবিবতিত কর যায় তখন মোটামুটি একটি ভাবসাম্য স্থ্ট হয় আব উগাদের 
দেখি.”ও অপেক্ষাকৃত ভাল লাগিবে। 

সাদৃশ্মূলক একা গঠিত হয় সমশ্রেণীৰ আমেজ (1০৮)-*ব পধায়ক্রম 
উপস্থপনায় । প্রধান প্রধান উষ্ণ এবং শী৩প, অথবা শমপাবম ণে বুসর 
ভাবাপন্ন বর্ণগুলির বিভিনন শ্রণীবিন্তাস দাণা এ আমেজ শ্রি করা যায়। 
অথবা বর্ণালী-বেখার উদ প্রান্তস্থিত সমপবিখাণে অস্পষ্টতাযুক্ত বর্ণসমূহে 
শ্রেণীবিন্তাস দ্বার1 উহা] স্যট্টি কবণ যায় । উঞ্চবর্ণেষ এক পর্ধায়ক্রম উপস্থাপনায় 
একটি শ্রেণীবিন্তাস এইরূপ করা যাইতে পাবে যথা, নাবঙ্গ, হলুদ এ 
লাল-_সঙ্গে থাকিবে লালে কিছু রূপান্ভখি" শান যাহার ফলে আবাখ 
এক পধায়ক্রমে গাঢ় লাল, বাদামী পাবঙ্গ ও হলুদ বা ফকে হলদ* নাঙ্গ- 
ধুসর ও উজ্জল লাল শ্রেণীভুক্ত কবা যাইতে পাপে । এই বিশ্তাসকে পধায়ণ্র ম 
হিসাবে ধরা হয় কাবণ দর্শকেব চোখের এটি ঝোক থাকে যাহার জন্য 
চোখ এ&ঁ ব্ণ-শ্রেণীব মধ্যে সধাধিক নির্যণতাধুক্ত বর্ণে ধিকে ক্রমশঃ 
আগাইতে থাকে এবং মধ্যবর্তী আনেজগুলি চোখেব এ গতিকে সাহ্াষা 
করিতে থাকে । 

শীতল ণসমূহেণ কে ন পর্যায়ক্রমে নানারকমেব তুলনীয় শেণীবিস্থাস 
কব! সম্ভব । »ঙল বর্ণের মনোযোগ-আকধণী ক্ষমত। স্বল্প বলিয়াই অধিকতর 
সক্ম ৩1৩ স্গ্রি কণা যাইতে পারে। হলুদ, হল্দে-সবুজ আর সবুজ মিলিয়া 
স্থপণর ধ্রঁক্য স্থষ্টি করে । আবার সবুজ, বেগুনী-নীল আর বেগুনী পাশাপাশি 
স্থাপন করিয়: ষদ্দি মধ্যবর্তী নীল সবাইয়া লওয়া হয় তবে চোখ থেন 
বেগুনী-নীল হইতে একলাফে সবুজে গিয়া পৌছায় । এ এঁক্যও ভাল 
লাগিবে। মোট কথা, প্রতিটি পর্যায়ক্রমে চোখ সর্বদাই বৃহত্বম তরঙ্গ-টৈধ্য 
সম্পন্ন বর্ণের প্রতি ধাবিত হক়। 

আমেজগুলি ফতই ধুসর, ফিকে “অথবা গভীর কইতে থাকে ততই 
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রংয়ের চেহাবার তারতমা বহুল পর্রিমাণে হাস পাইতে থাকে । যে 
সাদৃষ্তের উপর উহাদের সম্পর্ক স্থাপিত তাহা! তখন উদ্বাসীনতা! (5৮1051365) 
আমেজ (৫০০৩) অথবা ছাপ়াতে (22৩) পরিণত হয়। র্নপাস্তর সুষ্ঠভাবে 
সম্পন্ন হইলে এমনকি সম্পূর্ণ পৃথক চেহারার বর্ণগুলির মধ্যেও পার্থক্য 
হাসপ্রাপ্ত হুইয়! এমন স্তরে আলিয়া পৌছায় যেখানে যে কোনও ধরণের 
শ্রেণীবিন্তাস কর! সম্ভব হইতে পাৰে। স্বাভাবিক সবুজ এবং নারঙ্গ পাশাপাশি 
স্বাপন করিলে দেখিতে সম্পূর্ণ শ্রুহীন হইবে, কিন্ত অত্যন্ত হালকা সবুজ এবং 
অত্যন্ত হা'ল্ক1 নারঙ্গ ঘদি উপযুক্ত অস্থপাতে স্থাপন করা যায়, দেখিতে সুন্দর 
লাগিবে । ল)ভেগ্ার (15৭৩৫) এবং পাটলবর্ণ (28:29), ল্যতেগডার এবং 
হাল্ক1 হলুদ, হাল্কা-নীল এবং ফিকে নীল-সবুজ ইহাদের প্রত্যেক জুটির রূপই 
চপনসই | অনেক সময় কয়েকটি বর্ণের শ্রেণী একসঙ্গে বাধিস্বা রাখা! হয় । অর্থাৎ 
উপস্থিত সকল বর্ণের সহিত বিশেষ একটি চেহারা এবূপভাবে মিশ্রিত 
করা হয় যে উহাদেব প্রধান হলুদত্ব, প্রধান সবুজত্ব বা প্রধান নীলম্ব 
পবম্পবের চেহারার পার্থক্য আডাল করিয়া! সমস্ত আমেজগুপির মধ্ো 
একটি পারিবারিক সম্পর্ক গডিয়! তোলে। বর্ণালী রেখার বিপরীত 
প্রাস্তস্থিত বর্ণ-সমৃহেব পাশাঁপাপি স্থাপন বিভ্রম স্থষ্টি করে এবং উহাতে 
কখনও সুফল পাওয়! যায় না। তাই উহার ব্যবহার হয় না বলিলেই 
চলে, তৰে যদি কোনও কৌশলে বিভিন্র বর্ণের তারতম্য ঘটাইয়া কোন ও 
দর্শনীয় গঠন (০০107909200) করা যায় তাহা অবশ্যই বিশেষভাবে 
নাউকীয রূপ পরিগ্রহ করিবে। বেগ্রনী এবং লালের সম্মেলন ঘটান 
নিতান্তই কঠিন, কারণ এই প্রধান বর্ণস্বয়ের মনোযোগ-আকর্ষণী ক্ষমতার 
পার্থক্য একেবারে চবমসীমায় অবস্থিত । উহাদের নিজন্ব বিশেষ অন কম্পন 
বা বাহিরের রেখার অস্পষ্টতাই উহাদের সম্বল। কিন্ত উহাদের মধ্যেও 
এঁক্য স্ত্টি কর! যায়। কেমন করিয়া? যদি একটি তৃতীয় বর্ণ বেগুনী- 
লালকে (0891৩) এ সম্মেলনে আহ্বান করিয়া আনা যায় তবেই বর্ণালী- 
রেখার ছুই প্রান্তের এ বর্ণপ্রধানত্বয়ের মাঝে একটি সেতু নির্মাণ কর! 
সম্ভব হইতে পারে। এই বেগুনী-লাল বা পার্পল্‌ বর্ণ ইহার শ্বাভাবিক 
অবস্থায় বর্ণ-জগতের এক অদ্ভূত দো-আশল। স্থপ্টি। এই বর্ণ বেগুনীর 


হন্ব তরঙ্গ এবং লালের দীর্ঘ তরঙ্গ, উভয়ই কিছু পরিমাণে প্রতিফলিত 
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করে এবং উভয়ের অম্পষ্টতাও ইহাতে বিছ্যমান বলিয়া বিশেষজ্ঞরা মনে 
করেন । খুনখারাপি রঙ (:7৪৪০:76৪) এবং পরিফার ফিকে লাল (০55০) 
নামে সাধারণভাবে পরিচিত বণদ্বয় ইহারই ব্ধপাস্তর মাত্র। 


বর্ণের জোরাল প্রকাশ : 


কোনও এঁকাকে জোরালভাবে প্রকাশ করিবার জন্ত শবি-শাঁলী 
কোনও বংয়ের মুখ স্পর্শ ব্যবহার করবা হইয়। থাকে । এঁক্য যে ধরণেরই 
হউক না কেন এ ম্পর্শ তাহাদেব মৌলিকত্ব ন্ট কবে ন1! ববং উহার 
সাধাপণ প্রাণশক্তিকে পুষ্ট করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাহাদ্বাপ। এঁকা 
জোবাল করা হয় তাহায়া কতকগুলি চেহাবা 00০) মাত্র এবং & 
চেহারাগুলি গঠনের (০০20০510087) ভিতর প্রধান আমেজগুলিকে 
বাধাদান করে ॥ এইরূপে একটি সবুজ পোষাকেপ প্রান্ত বরাবর বিশ্তনি 
অথবা লাল রংয়ের কাপড়ে সক্ষ নলের মত কিয়! মুড়িয়া দিলে উহা 
জৌলুষ বাড়ান যাক কিংবা কোনও দৃশ্ধপটে নীলাভ এলাকাগুলির স্থানে 
স্থানে হলুদ অথবা লাল নারঙ্গের স্পর্শ দিলে উহাকে জোগাল করা যায়। 
কোনক্ষেত্রে রংয়ের সম্মেলন আশাতীত ক্গীণ বলিয়! মনে হইলে উহাকে 
জোরাল ক্রিবার প্রণালী খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রমোগ করিতে হুইবে। 


যথাস্থানে এবং স্থকুচিপূর্ণ জোরাশভাব প্রকাশ-প্রদ্ধতির প্রয়োগ চিত্রশিল্পী 
দক্ষতার চরম নিদর্শন । 


রডীন আলোর প্রতিক্রিম্মা : 


দৃপ্তপট * পোষাকের উপর রস্ীন আলোর প্রতিক্রিয়া একটি প্রধান 
আলোচ্য বিষয় । কেননা আলোকসজ্জা ও দর্শকের চক্ষে প্রতিফলিত 
আলোকের সমষ্টিছারাই দর্শকের নিকট বর্ণের চূড়ান্ত ধারণা স্থ্ হয়। 
সৌভাগ্যবশতঃ দৃশ্যপটের নিজস্ব রঙ অপেক্ষা বঙীন আলোর মধ্য উহা 
বিশেষ রূপ সম্পর্কে দর্শকের যে প্রাথমিক ধারণার স্যি হয়ঃ ধশকচিত্তে 
তাহার প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। কারণ দৃশ্তপট ও পোষাকের বুংয়ের 
পরিকল্পনা হুঠাৎ পরিবর্তন করা সত্যই কঠিন কিন্তু প্রয়োজন ও যোগ্যতা 
অনুসারে আলোকের সমন্বক়্লাধন যে কোনও সমক্ষে সহজেই কণা যাইতে 
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পারে । আলোকিত অবস্থায রুডীন বস্তব রূপ স্থপ্টির মূলে আছে নিবাচন- 
ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিফলন ($615০0৬৩ 75150002) ! কোনও রঙীন তলের 
উপর আলো পডিলে এ আলোর কেবল একটি অংশ প্রতিফলিত হয়। 
অর্থাৎ কোনও লাল তলেব উপর যদি আলে! পডে তবে কেবল লাল 
বংয়েব সম্পকি৩ ওরঙ্গ-দৈর্ঘাগুলি প্রতিফলিত হইযা চোখের উপর আসিক্স। 
পড়ে। আলোক-তব্ের দিক হইতে বলা যায যে অন্যান্য তরঙ্গ-টৈর্ঘা গুলি 
পরিশোধিত (4১3০£19০9) হইয়া যায় । আবাব যদ্দি কোনও লাল তলেব 
উপব লাল আলে! পড়ে তবে সকল তবঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রতিফলিত হয় এবং 
তাহার ফলে এ তলেব বঙ অপরিব্তি থাকে । কিন্ত কোনও সবুজ 
তলেব উপব যদি লাল বঙ পড়ে তাহা হইলে “কবল সবুজ বশ্মি প্রতিফলনকাবী 
&ঁ সবুজ তল কোন বশ্মিই প্রতিফলিত করে না। ফলে সাদ্রা আলোতে এ 
সবুজ তলটি যে পবিমাণ কালো বলিষা মনে হইত এক্ষেত্রে তাহা 
অপেক্ষা অধিক কালো বলি! মনে হইবে । এ কথা যে কোনও 
তলেব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । উহা কেবল স্বীয চেহারার (0৩) তবঙ্গ- 
দৈর্ঘ্যগুলিই প্রতিফলিত কবে এব যদি এ আলোব কোনও বিশেষ 
আমেজের প্রভাবে এ বশ্শিগুলির সংখা! কমিয। যাইবাব কারণ ঘটে, তবে 
উহ1 আবও অল্পসংখ্যক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গ্রতিষ্লি৩ কনে এবং অধিকতব কাপে। 
দেখায। এ লাল আলোই যর্দি তাবাব এপ কোনও গঠনে উপব 
সম্পাত কবা যাষ যাহাতে লাল ও সবুজ উভয় বঙই বর্তমান, তবে লাল 
বস্তটি অপরিবর্তিত থাকিবে কিন্তু সবুজ বস্তটি প্রকৃতপক্ষে কালোধ পব্ণিত 
হইবে । আলোখ প্রতিটি বংযেব আচবণ অবিকল এককপ। উহাদের 
নিজেব চেহাবা বদলায় না বটে তবে উহাব! অপবরাপব বঙকে অপেক্ষার 
ঘন আর বিবল কবিয়া দেয়। তল ও আলোর বংয়ের বৈষম্য যত 
অধিক হইবে রঙগুলি ততই ঘন বলিষ। মনে হইবে। বিভিন্ন রংয়ের 
সমন্বয়ে কোনও গঠনেব উপবে বড়ীন আলো পডিলে প্রায় সমগোত্রভুক্ত 
বঙগুলির পরিবর্তন হুইবে সর্বাপেক্ষা অল্প এবং পরম্পর ৰিপরীত লঙগুলির 
পবিবর্তন সাধিত হইবে সর্বাপেক্ষা অধিক। গঠনেব অপবাঁপর রশুগুলি 
আলোর বংষেব সহিত উহাদের প্রত্যেকের বেপরীত্যের অনুপাত অন্থসারে 
ব্বপাস্তরিত হইবে কিন্তু এঁ রূপাস্তরের গতি হুইবে বর্ধিত মানের (৬৪1৩৩) 
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প্রতি । মোটামুটি ভাবে বলা যায় ঘে নির্বাচন-ক্ষমতা সম্পর্ন প্রতিফলনেন্স 
ক্রিয়া এমনই অদ্ভূত যে বঙ্কক অথবা রংয়ের ঘষে কোনও সম্মেলনেব ক্ষেত্রেই 
উহার উপর নিগ্দিষ্টব্ূপ 'রূডীন আলোক সম্পাতের ফলে এঁ রক্ষক বা রঙ 
(উপাদান) উভয়েরই শীব্রতা হ্বাস পাইয়া! থাকে । একধিকে যেমন রঙ্গক 
এবং আলোর মধ্যে আংশিক কয়েকটি মিল কখনও কখনও একটি বঙ্গকের 
প্রতিবেশী রঙ্গকের ঘনত্ব স্বষ্টিছ্ারা উহ্বার গভীরতা বুদ্ধি করে, অন্যদিকে 
তেমন গঠনের সামগ্রিক রূপে অন্তান্ত আলোর পরিধি অবস্থাই হ্রাস করে। 
সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী আমেজগুলিকে গভীর করিয়া খডীন আলো বিভিন্ন 
মানের পার্থক্য অধিকতর জোরাল করিয়া তোলে । নীল ছায়াসহ অস্বর 
(270195হ) বুংয়ে চিত্রিত কোনও দৃশ্তপটে যদি অন্বব চুরংয়ের আলো পড়ে 
তাহ! হইলে অন্বর বর্ণ গ্লাতিলনে অক্ষম এ ছাঘাগুপি অধিকতর ঘন 
দেখাইবে। ফলে দৃশ্যটি অত্যন্ত বিরস হইয়া পড়িবে । বিরুদ্ধতা হ্রাস 
করিবার ক্ষমতা আশোব কয়েকটি বনেব অগ্গান্ত বণ অপেক্ষা অধিক থাকে । 
বর্ণ লী-বেখাব হিসাবে পাশ, নাগঙ্গ ও লাল-নাবঙ্গ প্রভৃতি শীরভাগের 
বর্ণগুলি সবাধক স্পষ্ট (2০৯8৮৬০) এবং বেগুনী, নীল-বেগুনী প্রভৃতি 
অপর প্রীন্তস্থিত বণগুশি সর্বাধিক অন্দঈ | (৩৭ নং চিত্র ভ্র্টবা ) 

শঙীন আপোকে কোন বস্তু এব রক্কে কতগুলি চেহারা (1086) 
উততয়েগই ঘূষ্টিগোচবতা অন্ুন্ূপ । হলুদ এবং হল্দে-সবুজ আলোয় বস্তর 
বাহিবেব বেখা। (0501176) স্পষ্ট দেখায় | কিন্তু বেগুনী এবং পাল আলো বস্তু 
বাহিবেব রেখায় রীতিমত অস্পঞু হাব স্থট্টি করে এবং বস্তৰ প্রধান ও 
অপ্রধান অংশগুলিৰ উপণ আলোক্সম্পাতের বাবধানেব দীমারেখা বিলুপ্ত 
করিয়া] দেয়। সযচেহাবা বিশিষ্ট কোনও রঙ্রকের উপর উহার্দের কোনও 
একটি বংয্ষের আলো পডিলেই উহ] বিশেষভাবে লক্ষ্য কর! ঘায় । কোনও 
নীল রংয়ের তলে যদি নীল-বেগুনী আলো পড়ে তৰে খৈ তলের উপরে 
আলোর এমন একটি অনকম্পন স্ষ্টি হইবে যে মনে হইবে এ তলটি 
যেন সজীৰ। এই বিশেষ প্রণালী স্বর্প পরিসরে স্বঙ্পস্থায়ী ভাব স্টিন জন্য 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে কার্ধকরী হইয়া! থাকে । 

মঞ্চে আলো! ও ব্রঙ্গকের সম্মেলনের জটিলতার সমাধানের উপাস্ব 
হিসাবে যে প্রণালী ব্যবহার করা হয় তাহাকে বলা হয় বিপরীত-সম্পাত 
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(০০৮5 ০০1০513778) | 'অবশ্থয ইহা ছাবা! এই জটিলতার সমাধান আংশিক 
পরিমাপেই হুইক্স! থাকে । এই শ্রণালীতে পরম্পৰব বিবোধী আলোক 
ব্যবহার করা হয়। দৃশ্টের সাধারণ আলোকসজ্জা এক রংষের যথা, 
নীল, আর নির্দেশবাতি (2০058) হইবে অন্ত বংষেব যথা,_-অস্বর | 
আবার অন্বরের বিরুদ্ধে নীল বা সবুজেব বিরুদ্ধে পাটলবর্ণ এই প্রকার 
পরম্পর বিরোধী রঙ অভিসারী (০০,৮০:৪::৪) নির্দেশবাতিতে ব্যবহার 
করিযাও এই বৈপরীত্য স্ষ্টি করা যাষ। এইপ্রকার সম্মেলনেত্র ফলে 
দশ্তপট ও পোষাকের যে বর্ণগুলি কোনও একটি বর্ণ প্রতিফলনে অসমথ 
হয়, অপর কোনও বর্ণ তৎক্ষণাৎ উহাকে টানিয় লয় এবং গঠনের 
সামগ্রিক রূপটি যাহা! হয় তাহা ঠিক সাদ! আলোতে উহাকে যেক্ধপ 
দ্বেখাইবে সেইর্প। অনেক ক্ষেত্রে নাবঙ্গ লাল, নীল সবুজ এবং (বগুনী-_ 
এই ধরণের আলোর ত্রিকোণ সম্মেলন স্ষ্টি কবা হইয়া থাকে । এই 
প্রকার সম্মেলনে আলোর বিভিন্ন রংয়ের দীপ্তি নিয়ন্ত্রণদ্বাবা দৃশ্যপট ও 
পোষাকেব বিভিন্ন শ্রেণীব গঠনের রূপ পরিবর্তন কবা সভব হইয়। থাকে । 
অনেক সমযই কেবল রঙ (উপাদান) ও বঙ্গকেব সাহাযো চিত্রপট অস্কন- 
কার্ধে দৃশ্যমান বর্ণগুলিব মধ্যে যে পবিমাণ এক্য স্ষ্টি করা স্গব 
তাহা অপেক্ষা বহুলাংশে অধিক এঁক্য সৃষ্টি ক্চা যায এই প্রক্রিয়া অবলম্বনে । 

এই পর্ধস্ত যাহা আলোচনা কব হইশ তাহাকে চিত্রকলাব বিডির 
প্রযুক্তিব (5০%)20194৩) শুধুমাত্র সাধারণ নীতি বলা যাইতে পারে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিত্রপট অস্কনে উক্ত নীতিগুলি মৌলঙ।বে অন্ত 
হুইক্জা' থাকে সত্য, তবে এই শিল্পে প্রকৃত দক্ষতা অর্জন করিতে হইলে 
বিভিল্ন নীতি, বিভিন্ন প্রক্রিয়া! ও বিভিন্ন রীতির ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিন্যাস 
ও সমন্বয়ের দ্বারা উহাদেৰব তারতম্য অনুধাবন কবিয্া দীখদিন ধারিযা 
পরীক্ষ] নিরীক্ষা চালান প্রযোজন। তাহা হইলেই মঞ্চশিল্পী, চিত্রকব, 
শিল্পনির্দেশিক ও সংশ্লিষ্ট অন্তান্ত কর্মিগণ এক অমূল্য অভিজ্ঞতার অধিকারী 
হইতে পারবেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে তাহাদের মনে যে কল্পনা এবং 
অস্থভূতির স্থট্টি হইবে তাহার স্থান অবশ্তই রীতি-নীতির উর্ধে। তৰে 
যে কোনও বিষয় অন্থশীলনে সেই বিষয়ের সাধারণ রীতি-নীতি সম্পর্কে 
অনুশ্লনকারীব তাত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান থাক1 অপরিহার্য । তাই 
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ভাবীকালে বাহার যঞ্চ-বিজ্ঞানের নূতন তথ্য এবং অধিকতর উন্নত তত্ব 
আবিষ্কার করিবেন অজিকার এই সাধারণ নীভিগুণি হুইবে তাহাদের 
যাআপথের সোপান-ম্বব্বপ। 


[১৫১ 


বাংলার রঙ্গানয়ের ত্বক্ষিপ্ত পরিচয় 


ঘঙসহল 


অ।জ হইতে ৩৭ বৎসর পুর্বে ১৯৩১ সনের ৮হ আগষ্ট খঙমহলেব জন্ম । 
*যোগেশ চৌধুবী পচিত “বিষ্লপ্রিষণ নাটক দিষা এই নাট্যশালাখ উদ্বোধন 
করা হয়। ববীন্দ্রমোহন খায়েব উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই বঙ্গালযেব প্রথম 
নাটকে অংশগ্রহণ কবিত্নে শাবি কুমার ভাছুভি, যোগেশ চৌধুবী, 
স্বধচক্দ দে, শাতণ পাল, ববি ধান, প্র] দেবী, সবযুবালা, কস্কাবতী, 
বাজলক্্ী প্রশ্তি শিীবৃশ্শ । এহসময আলো” শিঞ্গা সতু সেন আমেবিকা। 
হইতে প্রত্যাবতন করেন এব বঙওমহলে যোশধাশ কবেন। তিনি 
আলোকসম্পাতকে এখটি বিশিঞ্চ শ্ল্প হিস'বে প্রতিষ্ঠিত কবেন এবং 
নাট)কলাপ সহিত আলোব সম্পাণ্ে বোখশাধন ববেন। বতশানযুগে 
নাট্যকলার ক্ষেত্রে আনোকসম্পাঙও খে বিশিগ্ত স্কান অধিকাখ কবিযাছে 
বাঙ্গালার ণঙগমঞ্চে সতু সেনই তাহার প্রবর্তব 1 ১৯৩২ সনে দোশেব সময 
প্রযোজিত “বঙেব খেলা” নাঢবে সতু শেনেখ আশোবসম্পা৩ দখকদিগের 
রীতিমত মুগ্ধ কবে । এই নাওবে অভিনয ক্বেন খবি বাষঃ কৃষ্ণচন্দ্র দে 
চাক্ুবাশা, পুতুল ও লাইট । এই ব্সবেব শেবভাগে শিপ্পীদিগেব বেতন 
বাকী পভাষ ধর্মঘট হয। অবস্থা কিছ অবনতিব দিকে যাইতে থাকে । 
১৯৩৩ সনে শিশির মলিক বঙমহল পরিচাপনাব দাযিত্ব গ্রহণ কবেশ। 
শিশির মল্লিক এবং সতু সেনের ষুগ্ধ প্রচেষ্টার ফলে আবাব বঙখহুলে 
নৃতন প্রাণ সঞ্চারিত হুইল । বরদাপ্রসন্র রচিত 'বনের পাখী” মঞ্চস্থ হইল, 
এই বৎসর এপ্রিল মাশে অনুব্ধপা দেবীর উপন্তান অবলম্বনে যোগেশ 
চৌধুরীকৃত নাটাব্ূপ “মহানিশা মঞ্চস্থ হয়। সতু সেনের প্রাযোগিক 
নৈপুণ্য এই নাটক প্রযোজনার সমস্জ নৃতন রূপ নিষে অবিরত হইল। 
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বু যেন এই প্রথম বঙমহলে ঘূর্ণনয্চ (৮৮৬০15/5 9৯৪৩) প্রবর্তন করেন। 
ইছা বাঙ্গালার তথা ভারতের নাট্যশালার ইতিহালে বিশেষ একটি স্মরণীয় 
ঘটনা। “মহানিশা” নাটকের শিল্পী ছিলেন £ যোগেশ চৌধুরী, নরেশ মিত্র, 
ভূমেন রায়, ববি বায়, রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেহুবাল। (হ্থখ), শেফালিকা। 
(পুতুল) ও আসমানতার! প্রভৃতি । ইহার পর ষে নাটক সাফল্যমপ্ডিত 
হয় তাহা! হইল মন্থ রায়ের “অশোক? । “অশোকে'-এ প্রধান স্্রীচরিক্তে 
অভিনয় করেন শাস্তি গুগ্তা। এ যাবৎ শাস্তি গুপ্চা। পার্খচগিত্রে অবতীর্ণ। 
হইতেন। প্রধান চরিত্রে তাহার ইহাই প্রথম আত্মপ্রকাশ বলা যাক়। 
১৯৩৪ হইতে ১৯৩৬ এই তিন বৎসরে যে কয়টি নাটক লাফল্যের সহিত 
প্রযোজিত হয় তাহার মধ্যে প্রভাবতী ধেবীর কাহিনী অবলঘ্নে রচিত 
“পথের সাথী", ধীরেন্দ্রনারায়ণ বায়ের উপন্যাস অবলম্বনে রচিত 'পতিব্রতা» 
“কাজরী+ প্রভাবতী দেবীর উপন্যাসের নাট্যব্ূপ “বাঙ্লান্ব ম্েক্পে* এবং 
যোগেশ চৌধুরী কতৃক নাট্যব্ষপায়িত শরৎ্চন্দ্রের উপন্তাস “চরিত্রহীন, 
উল্লেখযোগ্য | “চরিত্রহীন' নাটকে উপেনের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 
এবং দ্িবাকবের ভূমিকায় ধীরাঁজ ভট্টাচার্য অভিনয় করতেন । ১৯৩৬ 
সনের শেষের দ্দিকে বুঙমহলের উদ্দামগতিতে কিছু পরিমাণ ভাটা পভে । 


১৯৩৭ সনে যাঁমিনী মিত্র; রুষ্ণচন্দ্র দে এবং বঘুনাথ মন্ত্রকের সমবেত 
প্রচেষ্টায় এই নাট্যশাল! পুনরায় সগৌরবে মুখরিত হইয়া উঠে। এই নৃত্রন 
উদ্যমের জোয়ারে রঙ্ষালয়ের গতি নৃতন পথে চালিত হুইল । নাটাশাপণার 
পরিচালকবৃন্দ উপন্যাসের নাট্যব্ূপ পরিহার করিলেন। তাহারা এবার 
মৌলিক নাটক পরিবেশনে মনোনিবেশ করিলেন। শচীন সেনগুপ্ত রি 
“প্রলয়” এবং শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভিটেক্টিভ, প্রভৃতি মৌলিক নাটক 
তাহারা মঞ্স্থ করিলেন । ইহার পর এ বৎসরেই ডিসেম্বর মাসে শচীন 
সেন ওপ্ রচিত “ম্বামী-স্্ী' মঞ্চস্থ হইল। এই নাটকে প্রধান তিনটি 
চৰিত্রে ছুর্গাদাস, রাণীবালা ও সম্ভোষ সিংহ অবতীর্ণ হইতেন। 'শ্বামী-স্ী' 
নাটকে অভিনয়ই অভিনেতা হিসাৰে ছর্গাদ্ণাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তার 
প্রধান লোপান। ১৯৬৮ সনে মহালমারোহে অভিনীত হুইল বিধায়ক 
ভষ্টাচার্ধ রচিত “মেঘমুক্তি' এবং শচীন সেনগুপ্তের “ভটিনীর বিচার”। 
' পেষোস্ত নাটক খ্মভিনয় করিতেন খঅহীন্্র চৌধুরী, বাদীবালা ও বাজলনট 
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প্রমুখ শিল্পীবৃশ্দ । নাটকখানি দর্শকসমাজে প্রভৃতি আলোড়নের স্থ্টি কৰে 
এবং অহীন্দ্র চৌধুরী এই নাটকে ভাঃ বোস-এর চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় 
করিয়া বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন । 


১৯৩৯ সনে যামিনী মিত্র প্রতাতি রঙমহল পরিত্যাগ করিলেন। এই 
সময় অমর ঘোষ ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রভাত লিংহ ম্যানেজার পদের 
দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন" ১৯৩৯ হইতে ১৯৪০ সনের মধ্যে মঞ্চস্থ নাটকগুলির 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হিসাবে নাম করা যায় যোগেশ চৌধুরীর 
“মাকড়সার জাল” বিধায়ক ভট্টাচার্ষের “মাটির ঘর” (ছর্গাদাস- শাস্তি ৫1), 
“মাল! রায় (নিরেশ মিত্র শান্তি গুপ্তা__উবাবতী), গৌর শী রচিত প্ঘৃশশ 
অহীন্্র চৌধুরী-_-শান্তি গুপ্তা-ভূমেন রায়) এবং প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 
কাহিনীর নাটাব্ধপ “ত্বদীপ? | 


ইহার পর কয়েকমাস -রকঙ্গালয় বন্ধ থাকিল। যামিনী মিত্র আবার 
ফিরিয়া আসিলেন। । ১৯৪১ সনের মাঝামাঝি “কপালকুগুলাঃ নাটক 
দিয়া পুনরায় নাটাশালার উদ্বোধন করিলেন। পরবর্তী উল্লেখযোগা নাটক 
তুলসী লাহিড়ীর “মায়ের দাবী” (ভর্গাদাস- শাস্তিগুপ্তা--জহর গঙ্গোপাধ্যায় 
তুলসী লাহিড়ী--সতা মুখোপাধ্যায়) । ১৯৪২ সনে শরৎ চট্রোপাধ্যায় 
বঙমহল “লীজ' লইলেন । এই বৎসরের ছুইখানি নাটক বিশেষ জন্প্রিয়ত! 
অর্জন করে, প্রথমটি মহেন্দ্র গুপ্তের “মাইকেল” (অহীন্্র চৌধুরী-_রাণীবাল-_ 
সন্তোষ সিংহ), এবং দ্বিতীয়টি হইল অয়স্কান্ত বস্ধীর “ভোলা মাষ্টার? 
(অহীন্দ্র চৌধুরী_ রাণীবালা)। ইহার পর যে নাটকখানি নাট্যরসিক মহুলে 
ন্বরণীয় হুইয়! ছিল তাহা! হইল দেবনারায়ণ গপ্চ কৃত শরৎচন্দ্রের কাহিনীর 
নাট্যরূপ “রামের স্থমতি” । এই নাটক অভিনীত হইল ১৯৪৪ সনে, প্রধান 
ছুটি চরিত্রে অভিনয় করতেন বুদ্ধদেব ও স্বহাসিনী। এই বৎসরের শেষভাগে 
ভারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৰংশ শতাব্দী, মঞ্চস্থ হয় । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে পেশাদারী রঙ্কালক্গুন্সিতে কিছু পরিমাণ 
অচল অবস্থার স্থহি হয়। তাহা সত্বেও এই সময়ে রঙমহল কয়েকটি 
উত্তমশ্রেণীর নাটক পরিবেশন করিয়া নাট্য।পপাস্থদিগের তৃপ্তি সাধন 
করেন, যথা-_পপক্তিত মশাই” “নিষ্কৃতি (রাণীবালা--জহর গঙ্গোপাধ্যায় 


[ ১৫৪ ] 


_ প্রভা), £বড় বৌ “আদর্শ হিন্দু হোটেল? ( ধীরাজ ভঙট্াচার্য-_সাবিত্রী 
চট্োপাখ্যায় | 

১৯৫৪ সনে হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যান ও নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায় পাট্যশাল। 
পরিচালনার দারিস্ব গ্রহণ কবিলেন। এই সময় প্রেক্ষাগৃহে দর্শক-আসনগুলির 
এবং রঙ্গালয়ের ভিওব ও বাহিরের বু সংস্কার সাধন করা হইল । এই 
সংস্কত বঙ্গালয়ের উদ্বোধনী নাটক হইল নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাৰিনী 
'অখলম্থনে খচিত প্দুরগাষিণী', এই নাটকের প্রধান দুটি সাবী-চরিজ্রে অভিনম্ব 
করিতেন শিপ্রা মিত্র ও প্রণতি খোষ। ইহার পর যে নাটকটি অভিনীত 
হয় হাহ) এঙমহুলের ৩৭ বছরের ইতিহাসের একটি স্তস্তম্বক্ধপ । উহ] হইল 
নীহারপন গুপ্তের “উকা।” নাটকটি । এই নাটকখানি একাদিক্রমে পাচশত 
বজণী অভিনীত হুইবার পর জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে তখনকার দিনে 
এক রেকড স্থট্টি করিয়াছিল। ইহার পর ১৯৬৬ সালে মঞ্চস্থ হইল 
“শব লগ্' (কাহিনী মনোজ বন্থ। নাট্যন্ধপ ও পরিচালনা বীরেন্জকষণ ভদ্র), 
এবং ১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি হইল তারাশঙ্বরের “কবি'। উহার পর 
অল্প কিছুদিন চলিল মহেন্দ্র গুপ্ড ও সতোন পিংহ রচিত “কালপুরুষ” । 
১৭৫৮ সালের প্রথমদিকে নীহাররঞ্চন গুপ্সেব “মায়াম্বগ মঞ্চস্থ হয়। এই 
নাটকে বছুদিন পর সরয,বালা বঙমহুল মঞ্চে পুনরায় দেখ! দিলেন। এই 
নাটকে একটি বিশিষ্ট নারীচবিত্রে প্রভাদেবীর কন্তা কেতকী দেবী অভিনয় 
করিয়া দর্শকসমাজের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। 


১৯৫৯ সালেব প্রথমদিকে নাট্যকার-পরিচাঁলক-অভিনেতা তরুণ রায় 
বঙ্মহলে “্যাগদান করেন। প্রথমে তিনি স্বরচিত সামাজিক নাটক «এক 
মুঠো আকাশ” এবং ১৯৫১৯ সালের শেষে রহস্ত-নাটক “এক পেয়ালা কফি" 
মঞ্চস্থ কবেন। অতঃপর তরুণ রাম্ম রঙমহল ছাড়িয়া যান। রুঙমহল 
কতৃপক্ষ এইসময় নৃতন নাটক সন্ধানে ব্রতী হইলেন (“সাহেব বিবি গোলাম' 
কাহিনী £ বিমল মিত্র £ নাট্যক্ূপ শচীন লেনগুঞ্ধ পরিচালনা বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র 
অতঃপর অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায় রচিত সামাজিক নাটক “অন 
বীরেন ভত্রের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেন। উহার পরবর্তী নাটক নীহাররঙন 
গুপ্ঠের “চক্র সলিল সেনের পরিচালনায় মধস্থ হয়, ১৯৫৯ সালের শেষভাগে 
বঙমহলের কতৃপিক্ষ ও শিল্পিবৃন্দের মধ্যে নাট্যশালার পরিচালনা লইয়া 
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কিঞ্চিৎ মতবিকোধ দেখা দেয় এবং শিল্সিগণ রক্ষালয়ে অবস্থান ধর্মঘট 
করেন । প্রায় মাসখানেক ধর্মঘট চলে এবং রঙমহুলের ত্বার দর্শকদের 
নিকট রুদ্ধ হুইয় যায়। বিশিষ্ট নাট্যকার অভিনেতা গু লাহিত্যিকগের 
সমবেত প্রচেষ্টায় ধর্মঘট প্রত্যাহান্ের পথ প্রশস্ত হয় এবং অবশেষে পশ্চিষ- 
ৰঙ্ষের মৃখ্যমন্ত্রী ভাঃ বিধানচন্্র রায়ের অধ্যস্থতায় উভয়পক্ষের মধ্যে 
মতানৈক্োর অবসান হুয়। ১৯৬২ সালে রঙমহুলের শিল্পিগণ অভিনেতা 
জহয় রায় ও অভিনেত্রী সরববালার যৌথ নেতৃত্বে একটি সমবায় সমিতি 
গঠন করেন এৰং কতৃপক্ষের নিকট হুইতে বঙ্গালগনটি লীজ নেন। ইহাকে 
রঙমহলের জীবন-ইতিহাসে উত্থান পতনের একটি বিশেষ জধ্যায় বলা যাইতে 
পারে । শিল্লিগণের পক্ষ হইতে ১৯৫৯ সালে এই সমবায় সমিতির প্রথম নাটার্থা 
এই বৃঙ্গাঁলয়েরই পূর্ব-অভিনীত জনশ্রিয় নাটক “আদর্শ হিন্দু হোটেল" (কাহিনী 
বিভৃতিভূষণ ৰন্দ্যোপাধ্যার-__নাট্যরূপ £ গোপাললাল চট্টোপাধ্যায় )। এই 
নাটকে বন্ছদিন পর দর্শকসমাজ যশন্বীনী অভিনেত্রী সাবিস্ত্রী চট্টোপাধ্যায়কে 
পুনরায় রঙমহলে দেখিতে পাইলেন । ইহাগ পর অভিনীত নাটকগুলির 
নাম হুইল 'অনর্থণ (ন্ুশীল মুখোপাধ্যায়), ম্বীকৃতি' (সলিল সেন), “টাকার 
বং কালো? ণনাম-বিভ্রাট' (বলো দ্বাসগ্প্ু)ট ও “নহব, (সত্য 
বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভাতি । 
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বিশ্বব্ধাপ। 


রাজা নবকৃষ্ গ্রীটের উপন্ব আজ যেখানে বিশ্বব্ধপা থিয়েটার সগর্বে 
দণ্ডায়মান সে স্থানটিতে পূর্বে ছিল একটি ৩ল-কল। তধানীস্তন নাট্যোৎ্সাহী 
প্রবোধচন্দ্র গুহ এ তেল-কলটির বিলোপ সাধন করিয়া! তথায় একটি 
বুঙ্গালয় স্থাপনের ম্বপ্র ছ্েখেন, তাহারই আন্তরিক প্রচেষ্টা] ও উদ্ভমে 
১৯৩১ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে পাট্যনিকেতন জগ্গলাতভত করে। এই 
নাট্যনিকেতনই পরে শ্রীরঙ্গম নামে নাটাচাধ শিশির কুমার ভাছুড়ীর 
নাটাসাধনার পার্পীঠ হইয়া দীড়াম্ম এব” ১৯৫৬ সালে বিশ্বরূপা নামে 
নবজন্ম লাভ করে এবং “শের নাট্যামোদ্দিগণের নিকট নাটক পরিবেশনের 
দাত্সিত্ব গ্রহণ করে| স্ৃৃতরাং রঙ্গালয়টি বয়সে পডম্হলের সমান হইলেও 
বিশ্বব্ধপাঁব বন্ধপ বর্তমানে মাত্র ১৮ বছর | 


যশীগ্্র পিহের উপন্যাস মবলস্বনে হেমেজ্জ্র বায় বচিত “গ্রবতার! 
শাট্যনিকেতনের প্রথম অর্থা। এই নাটকে অংশগ্রহণ করিতেন মনোরঙ্চন 
ভট্টাচার্য, নির্মপেন্দ্ লাহিভী, মণি ঘোষ, শেফালিকা, আশালত।, নীহারবালা 
প্রভৃতি । ইহার পপ রবীন্দ্রনাথের “মুক্তির উপায়” ও অন্সথ রায়ে 
“সাবিত্রী” নাটক খঞ্চস্ব হয়। পরবর্তী নাটক শচীন সেনগুপ্ত রচিত 
“ঝড়ের রাতে চর্শকমহলে যথেষ্ট সাড়া জাগাঙ্গ। ঢদতু সেন 
প্রযোজিত এই নাটকে অভিনয় করিতেন নিষলেন্দু, নীহারবালা, সুশীলা- 
স্থন্দরী প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ । সথশ্ীলাদেৰীর অভিনয় এবং সেতুসেনের আলোর 
খেলার উৎকর্ষতাই প্রধানভঃ এই নাটকটিকে জনশ্রিক্নতার পথে আগাইন। 
দেয়। পরৰর্তা নাটকেও (নজরুল ইসলাষ রচিত “আলেম্া') আলোক 
লম্পাতে সতু লেন তাহার দক্ষতার স্বাক্ষর রাখিয়া যান। এই নাটকে 
অভিনয় করিতেন ভূসেন বাস্ব, ধীবাজ ভট্টাচার্য প্রভৃতি । ১৯৬২ লালে 
জলধর চট্ট্যোপাধ্যাক্ম রচিত “আধারে আলো” এবং শচীন নেনগুধ রচিত 


[ ১৩৭ ] 


“সতীতীর্থ” ব্স্থ হয়। ইহার পর শিশির ভাছুড়ী নাট্যনিকেতনে 
যোগদান করেন । এই ৰছরই “চন্দ্রশেখর” এবং 'মহাপ্রস্থান' নাটকছয় মঞ্চস্থ 
হয়, (অভিননব করেন শিশির ভাছুভী, কক্কাবতী, ষোগেশ চৌধুরী, 
নীহারবালা )। 

১৯৩৩ সালে যে দুইটি নাটক নাট্যনিকেতনের গৌবব বৃদ্ধি করিতে 
সমর্থ হয় তাহা হুইল 'জননী” (শটীন সেনগুপ্ত) এবং “মা” ( অনুব্প! 
দেবী )। এই বছবটি নাট্যনিকেতনের ইতিহাসে “মা-জননী"ব বঙ্গ । «মা, 
নাটকে অভিনয় কবিতেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিভী, মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্য, নীহারবালা, সরয,বালা, চাকুশীলা, মনোরমা* ব্লাণীবালা। প্রভৃতি । 
১৯৩৪ হইতে ১৯৩৫ এই ছুই বছরে অভিনীত হইল £_ন্বর্ণলঙ্কা; 
(শিবপ্রসাদ কর), 'পুর্ণিমা মিলন €যোগেশ চৌধুরী ), “জন্মতিথি” 
(প্রভাবতী দেবীৰ উপন্যাস অবলম্বনে), “চক্রব্যুহ* €( মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ), 
“খনা” ( মন্ুথ মজুমদার ), "ব্রতচাবিণী” ! প্রভাবতী নায়), “নরদ্েবতা” 
(শচীন সেনগুপ্ত )1। পরবর্তী বছরে ক্যাপকাটা1 থিষেটাসঁ লিমিটেড, 
নাট্যনিকেতন পবিচালনাধ ভাৰ গ্রহণ করেন। বঙ্গালয় প্রা ছুই বছৰ 
তাহাদ্দেব পবিচাপনাধীন ছিল। এই সমষে প্রযোজিত হইল “কেদার বায়” 
( রমেশ গোস্বামী ), *মাগল মসনধ” ( স্ধীশ্র রাহ ), *€গারা” ও “বজ্জবাহন: | 


১৯৩৭ সালে প্রবোধ গুহ মহাশয় পুনরায় বঙ্গালয়েব কতৃত্ব গ্রহণ 
কখেন। ইহার পর বঙ্গালগটি নাট্যনিকেতন নাম নিয়ে আর মাত্র পাচ 
বছব অতিবাহিত কবে । এই সমযের মধ্যে অভিনীত হইল “সিরাজদ্দোলা, 
( শচীন সেনগুপ্ত), “মীবকাশিম+ (মন্মথ বায় )। শেষোক্ত নাটকে অভিনন্ক 
করিতেন নরেশ মিত্র, ছবি বিশ্বাস, নীহাববাল? প্রভৃতি । ইহ ছাড1 মঞ্চস্থ 
হইল “মহামায়ার চব* ও 'পবিণীতা” ( যোগেশ চৌধুরী ), “ভারতবধ, 
(শচীন সেনগুপ্ত )১ “কালিন্দী” ( তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় )। ১৯৩৯ সালে 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বচিত “পথের দাবী" মঞ্ধস্থ হয় । প্রধান চরিক্রে অভিনষ 
করিতেন অহীন্দ্র চৌধুরী । এই নাটক বিশেষ জনপ্রিরত1 অর্জন করে, 
কিন্তু সরকারী নির্দেশে অল্পকয়দিন পরই এই নাটকের অভিনয় বন্ধ হইয়। যায় । 

ইছরে পরবর্তী পর্যায়ে না্যনিকেতনে নাট্যাচার্ধের আবির্ভাব । 
বঙ্গালম়টির জীবনে ১৯৪১ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এতিহাসিক ৰছর 
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বল! যায়। এই বছরের শেষে শিশির কুমার ভাছুড়ী রঙ্গালয়টির ভাব 
নিলেন। প্রথমেই তিনি রুঙ্কালয়ের নৃতন নাম দিলেন। নাট্যনিকে তনেএ 
নাম বদলাইম্া নৃতন নাম হইল শ্রীরঙ্গম! “জীবনরঙ্গ' ( তার] মুখোপাধ্যায়) 
নাটক দিয়! শ্রীবঙ্গমৈর উদ্বোধন হইল । পরে বছর “উড়ো চিঠি (নিতাই 
ভট্টাচার্য) এবং “৫শবন্ধু” (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ) এই ছুইখানি নাটক মঞ্চস্চ 
হইল। ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৫ এই তিন বছরে প্রযোজিত কয়েকটি উল্লেখযোগা 
নাটক হইল--মাইকেল" (শিশির কুমার, স্রুচিবাঁল। ), বিপ্রদাস+ (শিশির 
কুমার, বিশ্বনাথ ভাছুড়ী, মলিন দেবী ), বিধায়ক ভট্টাচাধের “তাইতো, 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের “বন্দনার বিয়ে”? এবং শরৎচন্দ্রের “বিন্বুব ছেলে" 
( নাট্যরূপ-দেবনারায়ণ গুপ্চ )। 

১৯৪৫ সালে গণনাট্য সংঘ নৃতন ভাবধারায় রচিত দুইটি নাটক 
অ।ভনয় করেন। এই নাটকদছয়ের নাম “জবানবন্দী” ও ঘনবান্র (বিজন 
ভট্টাচার্য )। «নবান্ন নাটকের মাধামে দর্শকসমাজ কয়েকজন প্রাতিভাবান 
শিল্পীর সন্ধান পাইলেন । ইহার! আজ তাহাদের অসামান্ত অভিনম্-প্রক্ভা। 
দ্বারা নাট্যপিপান্ন দর্শকপ্িগের আনন্দ দান করিতেছেন । ইহারা হইলেন 
শু মিত্র, তপ্তি মিত্র ( ভাছুড়ী ), গঙ্গাপদ বন্ধু ও শোভা সেন। 

পরবতী বংলরে তুলশী পাহিড়ী রচিত “ছুঃখীর ইমান” নাটকখানি 
শিশির ভাছুড়ীর পরিচালনায় মঞ্চম্ব হয় এবং ইহার ফলে বাঙলার নাট)- 
ধারার নৃতন শক্তির সঞ্চার হইল । শিশির কুমার অবশ্য এই নাঁটকে 
স্বয়ং অভিনয় করেন নাই। ইহার পর কিছুদিন ধরিয়! শরঙ্গম নাট্য- 
শালায় পুরাতন অথচ বিখ্যাত নাটকগুলিই প্রযোঞ্জিত হইতে থাকে । 
তবে নৃতন হিসাবে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী রচিত “তখৎ-এ-তাউস' নাটক- 
খানির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নাটকে ম্বয়ং শিশির কুমার 
জাহান্দার শা-র চরিন্রে অভিনম্ব করিতেন । 

দুংখীর ইমান প্রযোজনা করিবার দশ বৎসর পরে ১৯৫৬ সালের 
জানয়ারী মাসে নাটযাচার্ধ শিশির ভাছুড়ী শ্রীরঙ্গম হইতে বিদ্বায় গ্রহণ 
করেন । রঙ্গালয় পরিচালনার দাত্িক্ক গ্রহণ করেন দক্ষিণেশ্বর সরকার ও 
বাসবিহারী সরকার । মালিক পরিবর্তন হইবার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালার 
নূতন নামকরণ হুইল বিশ্বরূপা"। ১৯৪৬ সালের পেল! জুন তারাশঙ্কর 
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বন্য্োপাধ্যায়ের “অক্োগ্য-নিকেতন' নাটক দিয়া বিশ্বক্ূপার উদ্বোধন 
কর ছইল। এই নাটকে শশী কম্পাউগ্ডারের চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ে 
আনবন্য চরিআাতিনয় দর্শকসমাজ ভুলিতে পারেন নাই । তবে নাটক হিসাবে 
বিশেবন্ধপে মঞ্চলাফল্য লাভ করিতে না পারায় এই নাটক অধিক দ্দিন 
চলে নাই । ১৯৪৯ সালে ক্ষুধা ( বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত ) নাটকখানি 
মকস্থ হইল । এই নাটকের প্রযোজনাই বিশ্বর্ূপাখ সাফল্যের গথম ধাপ। 
১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাস পর্ধস্ত একাদিক্রমে ৫৭৩ এজনী অভিনীত হইয়। 
প্রদশনকালের স্থায়ীত্বের দিক হইতে ক্ষুধা তৎকালীন ভারতীয় বঙ্ষমঞ্চে 
এক নৃতন নজির স্থাপন করিল। ১৯৫৮ সালের প্রথম ভাগে বিশ্বব্ূপ] 
কতৃপিক্ষ দেশে নাট্য-উন্নয়নের উদ্দেশ্তে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন । 
এই পগ্িকল্পনা অবিলম্বে কার্ধকাবী হইল এবং ইহার মাধ্যমে কতৃপিক্ষ 
নাট্য-অন্দোলনের ব্যাপক প্রসারের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। এই সংস্থার 
উদ্যোগে বঙ্গ নাট)সাহিত্য সম্মেলন আহু৩ হুইল। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী 
মাসে বিশ্বরূপা একটি শিশুপাট্য শাখা! খুলিল। এই শাখায় “মৌমাছি 
চিত ও পরিচালিত শিশুনাট্য “মায়া"ময়ুর' প্রতি রবিবার সকালে 
অভিনীত হুইত। এই শাখায় ংপগ্রহণের ক্ষেত্রে শিশুশিলীদিগের 
আঅভিভাবকদিগের নিকট বিশেষ সা] পাওয়। গেল, কিন্থ মাত্র আট মাস 
চলিবার পর নাটকখানির অভিনয় বন্ধ হইয়। যায় । এই বৎসরেই অক্টোবর 
মালে বিশ্বরূপার পরবর্তী অবদান “সেতু'র ( কাহিনী--কিরণ মৈত্র : নাট্যব্ধপ 
বিধায়ক ভট্টাচার্য) আবিভাব। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে একানিক্রমে 
৬০* রজনী অভিনীত হইবার পপ “সেতু” ভারতীয় এক্ধমঞ্চে এক নৃতন 
রেকর্ড স্থাপন করে। এ নাটকে নায়ক নায্িকার ভূমিকায় অভিনয় কখেন 
প্রথমে অসিতবরণ ও তৃপ্তি মিত্র এবং পরে অসীমকুমার ও তৃপ্ত মিত্র । 
ক্ষুধা” এবং “সেতু এই ছইটি নাউকের পরিচালনার দায্সিত্ব বহন করেন 
নটশেখর নরেশ মিত্র। ইহার পর অভিনীত হয় “লগ্ন”, “রঙ্ষিনী, “আগস্তক" 
প্রভৃতি । 
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অবলোহিত-_-107605-750 
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আবেছ্টনী পট-01)01095015 
0187921:5 


আমেজ--- 79205 
আল-জোডা-_-762202 

আলোক পরিকল্পনা--1-38156 010 
আন্তর __[,117105 

ইঙ্কিত প্রথা-_-000০-55562]) 
ইঙ্গিতবাদ--10)7015591011518 


[ 


উইঞ্চ_-৬৬ 7০1) 
উচ্চাঙ্গ-_-€01855£০-9[ 
উড্ডয়ন-খাদ--15-৮]] 


উদ্দাসীন (বর্ণ)_০৪৮৪]1 
(০০91007) 
উপরিস্থিতি--00৬৮5189 
উল্লম্ব-_-৬21:6109] 
ভধ্বকুঠবী-- ঢা] 10£6 
উ্বপট-_াগ 
উধ্বপিণ্ত-_[,০:6 ৮1905 
ভধ্ববন্ধনী-_996621) 
উধ্বমঞ্চ__-0086956 
ভধ্বগমধ্চ--7:01]15 50956 
কপিকল--7০011০5 
কীলক গবাদ-_-210. 10811 
কুলুপ গরাদ--1.০০151706 191] 


কেশকার--155551 

কৌশল- -1:5013171006 

ক্রমনিয্মম্চ* [২9700 5829 

ক্রুমোচ্চমধ---1২91550. 50980 

খাজ-জোড়া - 219:6156-191076 
*গঠন- 00020099160 


£ | 


গঠনযোগ্যতা--10195610105 

গভীর মঞ্চ--105000 56৪৪০ 

গলনাহ্ক--14121101105-0091156 

গীতিন।ট্য-_-009০1% 

গোববাট--9211] 01, 

গ্রিভাযারণ, গ্রীভ ₹700103105, 
0110 

গ্রোম্যেট--03101701021 

ঘনক-_-(০202 

ঘর্ণনমগ্--1২০৮০1%1155 5626 

চত্র-__ ৬৬ ০%£012 

চক্রমঞ্চ -- ৬$ ৪2010 592০ 

চক্রস্থমঞ্-- 11001 508£6 

চলস্ত গৃহমঞ্*_-19155101 50286 

চাকৃতি--10850 

চিত্রাকাব মধ --1235০6016-615106 
50956 

চুরিকা ম্চ--09০1-10166 50982 

ছায়। মৃত্তি--9111,006066 

জমকবাদ---1569 01031150) 

ঝোলা-বারান্ন1-838105010% 

টীন-0288102 

ডভানমধ--96552 11617 

তথ্য-পরিবেশক রঙ্জালয়__-7২০১০:- 

€015 11052 05 

তড়িৎ ফলক---০৬1601) ০০৪৫ 

তান-_-6185101 

তালি--8:০18 

তির্যক--7:910)856730 


ভ্িমাত্রিক_-701066-01076153028] , 


দর্শন রেখা 51217 1152 
দড়াদডি খাটান-_-0২1£8175 
দৃশ্ট-_ ১০61) 
দ্রহ্াপট-_-9০21065 
দৃশ্যপটাংশ-- 12 

দৃশ্ট সঞ্চালক-_5০2176-51166 


দৃষ্টি-সম তা--ঢ:5০-1০৬৪] 

ধীবগামী দৃশ্য-_91501075 5০60) 
নকৃশাকাবী-10121050028 
নাট্যপীঠ- 4১০5006৪168 
নাট্য-শৈলী--10121208 00165 
নাট্যমঞ্চ-_ 5658০ 
নাট্যশালা-_-7005205 

শাবঙ্গ € বড )--00:2785 (০০91981) 
নেপথ্য-825০05 5628০ 


নেপথ্যগুহ- 05162121901 
নির্দেশবাতি--992€ 11517 

নির্দেশ বেখা- [২212০ 111509 
নিম্মমধ্100 10 502,£০ 
নিয়গমঞ্চ--9£17151175 50852 
পটাংশ-_-19€ 

পটখণ্ড--07936 


পটপথ-_-79.0155 


পটভূমিকা-_-32.০1581001)0 
পথপ্রদর্শক-_-0031১51 


পথমঞ্-- [28129100101 
পর্দী--101220615 


48 ] 


পশ্চা্পট--83 01420 
পরিলেখ--0301273৩ 
পরিশোষণ--£১5501662012 
পরিব্যান্তি- 10200902 
পাকা মহলা--12255 72128521 
পাদপ্রদীপ--5০০112176 
পার্খপট--701107210601 
পার্খবরেখা--00056002 
পেটিকামঞ্চ_-039590-317-50986 
পুনঃসঞ্চালন- _ £:5০11০018 6101) 
প্রকাশবাদ-_[য 01555109191) 
প্রতিক্রিয়।-15:6505 
প্রতিসাম্য_ 95001706চাস 
প্রতীকবাদ-_-১5%7)0011502 
প্রবেশপত্র।গার--£০৩ 07706 
প্রবেশ কক্ষ--1.0900% 

প্রধান পট--21500. 01976 
প্রযুক্তি_12017171002 
প্রযুক্তিবিদ্যা_-1০০1)019£5 
প্রস্থচ্ছেদ_-0:0955-5206101) 
প্রিজম_11912) 

প্রেক্ষাগহ-_ 4১৪৭6011000 
বর্ণ-বিজ্ঞান-_0015101005 005 
বর্ণালীরেখা 905০6010022 
বধিতমক্ক--4১79] 
বহিরন্ধনী--00960125521 
বহির্ম্- ভ/1708 
বহুদৃশ্য-রীতি-0101916 5206176 
বামমঞ্--১৫9৪০ 166 

বাহিরের রেখা--0)8011176 


71 


বাস্তববাদ--1২০৪11902 
বাস্তব-বিভ্রম--111058017 
বিশ্রামস্থান--[,০1752 
বিক্ষেপ--1066০6108 

বুনট স্থটি-_-৬/ 25219 
বৈশিষ্ট্যবাদ-_-5651150 

ভিতের নকৃশা--052:000 01217 
ভোজনাগার--0৪:5 

মঞ্চকমী 96552 1790 
মঞ্চগহবর-া5 

মঞ্চতল - 56582 200: 
মঞ্চ্রব্য--১095০ 0:09061:5 
মঞ্চনির্দেশ-_568£6 92150561017 
অনক্ুপ্রথা-0০002161010 
মঞ্চবাহির-_-0256755 

মঞ্চবিজ্ঞান 56822518166 
মঞ্চমুখ-1950201012 

মঞ্চমুখ তোরণ--5£952215100100 ৪1010 
ম্ঞ্চসজ্জ 10200: 
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মাচান--0126602100 

মিশ্র দৃশ্যপট _ 00100165 52 
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যন্ত্র 4১029258605 
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যবনিকা_ 00151 
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বৈথিক ফুট--1[87627 6০০0: 
লম্বালম্ি জোভা--9০81:6-1091176 
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11905$01--পবিব্যান্তি 
[085০-_চাকৃতি 


100৬1) 502৪০ _নিমমঞ্চ 


10191050081) -নকৃশাকারী 
10197009001£5- নাটা-শৈলী 
101810215 (120121229)- পর্দা 
101025567--কেশকার 

101555 7515627591-- পাকা মহলা 


[0:০০-_সম্মুখপট 

ঢ.£5০৮ প্রতিক্রিয়া 
100516009- মক্চস্থমক 
[75010957815 012১615---আ বেষ্টনী 


প্‌ট 
171761755:- যন্তরশিল্পী 


ঢ776159111)8- যন্ত্রবিছ্যা 
7050:8- মক্স্থম্চ 
[7য105551091815])- প্রকাশবাদ 
চ5০-1৮০1-_দৃি সমতা 
[1165 00109.11)- অগ্নি-যবনিকা 
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[$০1019712- রম্য নাটক 
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ঢ২০1)691581 170077)--মহলা-ঘর 
চ১2000962 ০018001- ন্থদূর নিয়ন্ত্রণ 
1২217210015 006520:5- তথ্য 
পরিখেশক রঙ্গীলয় 
চ২০৮০152)8 ৪0৪৪০- ঘূর্ণন মঞ্চ 
7২18810£- দড়াদড়ি খাটান 


ভা] 


52.651:9.0102-_ সংপৃক্তি 

9০2:1:6-191)0 লম্বালঘ্বি জোড়! 

১০০:১০- দৃশ্য 

5০03০5- দৃশ্যপট 

০০7-3121665- দৃশ্য সঞ্চালক 

51£176 11775- দর্শন রেখা 

581179060665-__সিলুযুয়েট, হায়া-মৃতি 

911] 110--গোবর।ট 

91101911520 1:22.1150-_-সরল 
বাস্তববাদ 

9110151176 509.£০- নিম্গমঞ্ 

91.-_শীর্ষপট 

91191778 5০21)27%- _ধীরগামী দৃশ্য 

১০0 10109)200101)- শবক্ষেপণ 

999০00017) 02:50- -বর্ণালী-রেখা। 

১০০৫ 175176- নির্দেশ বাতি 

১০৪৪০-_নাট্যমঞ্চ 

509.£০০79:৮- মঞ্চ-বিজ্ঞান 

5088০ 011:506101- মঞ্চ-নির্দেশ 

56855 0০০:--মঞ্চ তল 

১০৪৪০ 15৮ বাম মঞ্চ 

১৪:52 1391)0- মঞ্চ কর্মী 

€5098০) 0:02091:05- মঞ্চ দ্রব্য 

১০৪5০ 1151,৮--ভান মঞ্চ 

50852 10)2109821--মঞ্চাধ্যক্ষ 

১০০ 142001১21- মৃলতক্তা 

১৬/80০1) 190981৭--তড়িৎ-ফলক 

56511500-_-বৈশিষ্ট্যবাদ 

55009০911900--প্রতীকবাদ 

5570077505- প্রতিসাম্য 


[9160 5820920--যুক যবনিকা 
72985: শীর্ষপট 

7501901006-_ প্রযুক্তি, কৌশল 
[2০1)1001045- প্রযুক্তি বিদ্যা 
2000--আল-জাডা 

11)5905- নাটাশালা! 
11/59,010911500 -জমক খাদ 

012 111)25- রজ্জ্রপার 
ম10০০-010091831091891-ত্রিমাত্তিক 


7০0০-_-আমেজ 

এ 021221501--পার্খপট 
718.০15--পটপথ 

015৬ 15০--তির্যক 
19৬21161 0011211)- সঞ্চারী পট 
25101) তান, ট।ন 
90-মঞচ-গহ্বর 

70115 5৫9৪০--উধ্ব গমঞ্চ 
7010191০6--অতিতবেগুনী 
[00200110105--সমরূপতা 
[016 পটখণ্ড 

[00502০- উধর্বমঞ্চ 
ঢ051021--পথপ্রদর্শক 
ড৬০101০81---উল্লম্ব 

৬৬৪০১ চক্র 

৬৬৪৪০ 5০৪৪০- চতক্র-মঞ্চ 
৬৬ 2102£08- বুনট স্থষ্ডি 
৬/2285-_বহির্মঞ্চ 
ড/:7,০1)- উইঞ্চ 


[ 8 ] 


গ্রন্থছ-বিবরণী 


/৯09123) 00121) (01:816014 1০ (1006 018.51900356 : 
[05 0291617 & 20101790061. 
/৯001012) £১00110186 4৯ 00100০91109 0£ 72010 05610183 
চ301715-175521) 7.112202010 01092: &. 70251810 £1) 002 1০০০- 
12022 4105. 
(1)61725, 91)০1001) ১6৪2০ 10০০0180202. 
[761521536028) [72015 02161: . 
101065, [019210 7,0171010 [019 11055 101 01067176205. 
1০011, 4১1121050০5 7712 10০৬ ০1010102617 0৫ 6196 
70069 06, 
01711111001) [727921 909,52072£6 200. 9০212 17069520.. 
515611105179,10, (3201£6 ৫ 
]910055 1,9৬০ 10291612 11 01060715290, 
৬৬৪0151175১ (51081155 12৬ [1০ 1,210502£6 0£ [065180. 
51177015507) 156 7775 90855 25 ৪০৫. 
[72৬/166 4৯6 2120 056 06 0125 
১০045061012, 
0918, 8:09: (01001 5০:2126, 
(51929, 17151012150 12, 152 4৯6 06 09197 &10695151. 
7882.০5 70101) 7. ২. £৯101010655600 0010০ ৩ 
5205. 
ঢ০00109 060156 [000 2৮6 6০ 70052.6, 
4৯110186106, 7739150520৫ ূ 
1৬1160106] 191:1100510155 06 0156205 4১1৮, 
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